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নিত্যধামগত পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরতু 
প্রতিষ্ঠিত 


ভক্তি 


ধর্দ-সগ্বন্ধীয় মাসিক পণ্রক1 


ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি প্রেমম্বরূপিনী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিররক্তস্য জীবনম্” ॥ 


(২১শ বধ) 
(১৩২৯ ভাত হইতে ১৩৩৯ শ্রাবণ পর্ণাযন্ত ) 


ল জপ ডি ও 2 অর আর 


সম্পাদেশ্ 
জীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গীতরতু 


ভক্ভকার্য)ালর 
ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন” 
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া 


বাঁধিক মুল্য সডাক 
দ্ড়ে টাক! 
প্রতি খণ্ড ৬৭ তিন আনা। 


ভক্তি কার্য্যালয় হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
কলিকাতা ১৪।এ, রামতনু বন্থুর লেন 
“মানসী প্রেস” হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুগ্জরিত। 


২১শ বর্ষের সুচী 


(১৩২৯ ভাদ্র হইতে ১৩৩০ শ্রাবণ পর্য্যস্ত ) 


বিষয় লেধক পরা 
প্রার্থন! সম্পাদক ১, ২৫, ৬৫, ৮৯, ১২৯৪ ১৫৩ 
১৭৭, ২৯১, ২২৫, ২৪৯ 
বিশ্বরূপের সঙগগত ২, ২৬, ৬৭, ৯১) ১৩১, 
১৫৪, ২০২, ২২৬, ২৫৪ 
মহাপুরুষ প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত শীতলচন্্র ভট্র।চাধা ৩, ৮১ 


জ্ীনবন্ধীপচন্ত্র দাল প্রসঙ্গ * অমৃল্যধন রা ভট্ট ৭, ৫৬, ৯৮, ১৪৮, "৭২, 
১৭৯) ২১৫, ২৪৪ ২৫৫ 


মহাওাঁজ। সুবর্ণ চরিত ” কৃষ্ঃদাস পাড়ে ১২ 
তরজা * রাধাচরণ গোঁামী ১৮ 
সমালে!চন! সম্পাদক ২৩, ২৪৭ 
সম্পাদ কীয় এ ২৪, ৬৪ 
ভ্রমই পতনের মূল গযুক্ত ভূপতিচ:ণ বনু ২৭ 
মাতৃ-দশন গ্রতৃপাদ ভীযুক্ত অতুলকৃষ্ গোন্বাধী ৩১ 
তক্তিযোগ ভীযুক রাখালচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩ 
বস্ত্র হরণ ও রাসলীল। * কালাচীদ দেবণন্দ1 ৩৭ 
কর্খ, জ্ঞান, যৌগ, ভক্তি এঁ ৪৫ 
মহাত্ব! তুলসীদাস শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘে!ধ বন্ধ ৬৮ 
মাধুর্য দশক " সঙ্যচরণ চত্্র বি, এল ৮৭ 
নির্বাণ কি প্রেম ? ” কালাচাদ দেবশর্শ! ৯হ 
শনিত্যাননা মহিমা কীর্তন * অমূল্যধন রা ভট্ট ১০৫ 
অতেদ জ্ঞানই ধিঞু তাক্তয় লক্ষণ শীবুক্ত তুপতিচরণ বন্ধু ১১৮ 
ভালবাস! শ্ীতুত্ত রাধা5চরণ গোস্বামী ১১৯ 


জানযোগ * রাখালচন্জ বপোপাধ্যার ১২৯ 


বিষয় 

বৈষ্ণব-ত্রত তালিক! 
আত্ম। * 
শীবৃন্নাবন 

বস্ত বিচার 

্রক্মগ্ মাধুরী 
সম্পাদকের বৈঠক 
সখের দিন 
উহীদে।লণীল। 
হইরিন।মামূত 

দিবি কয়: মুক্তিলাভ 
তত্বপার 

শ্রীগৌরাল অবতার 
শ্রীগী-গোবিন্দ 
ভীগৌরাঙ্গ-০গম 
আনন্দ লীল। 
একটা চিত্র 
আবাহুন গীত 
মহাশ্মশান 

পারের কাণ্ডারী 
হিন্দু বিধবা 
অতৃপ্ত-সংলার 


/ ও 


লেখক পত্রাঙ্থ 

শম্প।দক ১২৬, ২২২ 

শীযুক্ত অমৃ্গাচরণ 'বিদ্য।তঘণ ১২৭ 

". কৃঞ্চকিস্কর রয় চৌধুরী ১২৯ 

” ভূগতিগহণ ব2 ১৩২ 

” বামাচরণ বনু ১৩৫ 
শ্রী]ুক্ত ভোগানাথ থে'ষ বর্। ১৪৪ 
রাধাচরণ গোস্বামী ১৪৫ 
প্রুপন্‌ শ্রীযুক্ত অভুশরষ্ণ গোস্বামী ১৫৫ 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিস্কর রায় চৌধুণী ১৬০ 
".. ভোলানাথ দে!ষ বশ্মা ১১ 
*.. ফালাটাদ দেবশশ্মা ৯৬৬ 
”.. ভোলানাণ ঘে'ষ বশ্বা ১৮৫ 
"... শতাচরণ চন্দ্র বি, এল ১৮৭ 
”.. স্োোলানাথ ঘোঁধ বন্য! ১৮৯ 
". কুদ্দাপ্রসাদ যল্লিক ভাগবতকত্ব ১৯১,২৯৫১)২২৬ 
্ ভোপানাথ ঘোষ বর্ম ২৪৩ 
*  মাথনলাল দত্ত ভিষকতীর্থ ২১১ 
* . কুঁষকিস্কর রায় চৌধুরী ২৩3 
”.. ঝাধাচহ্ণ গোশ্বামী ২৩৫ 
”.. ক্ুপ্খকিন্কর রা চৌধুরী ২৫৩ 
*.. কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যত ২৮৩ 





“তক্তির্ভগবত: সেবা তক্তি: প্রেম-ন্বরূপিনী 
'তত্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্6ভক্তন্য জীবনম্‌ ॥” 








( ২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা স্বাদ, ১৩২৯ সাল ) 


মঙ্গলাচ রণ 


বাঞছাকয়তরুং সমস্ত নুখদং ভাঁবৈক লভ্যং সতাং 
বেছ্া বেদবিদাং গুণৈক নিলর়ং লীলাময়ং মাধব 
গোবিন্দং গুণ-জন্ম কর্শভিরচে! সন্তারয়স্তং জগৎ 
রাঁধা প্রেমনিধিং গ্রযামি শরণং ভাবপ্রদং ওচরিস্‌॥ 


পরার্থন। 








“মরমের কথা হৃদয়ের বাথা 
ৰল্ৰ কাহার কাছে। 
চরণে তোমার জানাব এবার 


আশ! শুধু এই আছে ॥ 


দয়াময়! গ্মাজ ভোমার কৃপায় ভক্তি একুশ ৰূ্য পদণ করিল। জানি 
না কাঁঙগালের এই সামান্ত প্র পুরপে ভর কালি তোমার সেবায় লাগিতেছে 
কিনা) প্রাণের বাথ। জানাইবার একমান্র তুমিই আছ, তাই যখন' যে 
ব্যথ! পাই তখনই ব্য করিবার ভাষ। ন] জানিলেও যেমন তেমন করিয়] বলির 
ফেলি; কাঁঙাল' জাদি আআ. ভাষা ও তাৰের দীনত| লইয়া-_-আমার 
প্রান) বেদল। যখনই ভোর্ার ভীচয়ণে বিব্দেন কবির! কৃুল। গ্যার্থন। কি 
তখনই জনি না| কেমন করিয়। যেন আমার বেদলাভর। প্রাণে কোথা হুইতে 
শান্তি আসির়। উদয় হয়; তাই আজ নববর্ধারত্তে তোষার নিকট 


ই ভি [২১শ বর্ষ ১ম সংখা 


আদার পকান্র প্র/থণা.আষাকে গাণের সকল কথ অকপটে তোমীর নিকট 
ঝলিধার শকি দাও। আমি সকল রকমে কাড়ীল, সাধু খর সুখে গুনিতে 
পাই তুপ্তি কাঙালের নখ, “ধার ফেছু লাই তুমি বাছ তাঁর” ভাবুক ভক্তের 
এই অজান্ত উক্কি শয়ণ করিয়| ভোলার নাদ লইয়া! কর্ণক্ষেতহে নামিলাম, ভ্বাপ 
মল কিছু বুঝিনা, তোমার উপরেই ভার রচ্লি, বাধা! করিলে ভাল হয় কর। 
ভবে একটা প্রার্থনা এই যে, কর্শের শ্রোতে ফেলিয়া তোমাকে যেন তৃলাইয়। 
দিও লা, হখন বে জবার থাকি যেন তোমার স্মরণ রাখি), তোমার নাম 
করিতে পারি, যেন--- 
শন্থুখেতে, ছঃথেকে পারিচে ভাক্ষিত্তে 
ভাবিষ্কে জীবনে মরণে |” 


বিশ্বরপের সঙ্গীত 


(২) 
৩1-- এসেছে তরঙ্গের ব।ক। কালসথা দেখবি আধ তোদেরি এই নদীয়ায়। 
(সার) রং ক্ষিরেছে 5 ফিন্ধেছে কাঁল এখন চেল। দাম ॥ 
আর তার কাল বরণ নাই 
(খবাঃ) মীই অঙগ সঙ্গ পেয়ে গৌয়চঃয়ে ডাই-- 
সেই তরঙ্গের প্রেমেরখেলা, সেই ত্রজের রসের খেল, 
সেই অজের ভাৰের খেল থেল্,ত এসেছে হেথায় ॥ 
সেই ব্রজের কুলললন। 
(ত্বক) ধর বীসীসুনে ভুলত কুলের ধরম রাখ ড দা. 
সেই রাধার গুণের নাগর, সেই বাধার প্রাধের নাগর, 
সেই কাধার ভাবের নাগয় এখন গৌর নাম ধরায় ॥ 
(ওগে!) ভা প্রেমের এইস্ধ বীত 
( আগে) বানী শুনায়ে শেষটা বড় জালায় বিপরীত _ 
এখনও হাসন স্বভাব, গৌর হয়েও যানি শ্বভাব, 
কেঁদে কেঁদেখ যায়নি দ্বভাব, ক্রমে পাবি পরিউয় | 


ভাদ্র ১৩২৯ ] মহাপুরুষ-গ্রদঙ্জ '৩ 


প্রেমেছে খণী হয়েছে 

(তাঁরা তাই ) হাতের বাণী কেড়ে দিয়ে বিদা দিয়েছে__ 
রাধান।ম দাধবে কিসে, সাধের নাম আর সাঁধবে কিলে, 
বাশী নাই নাম সাধবে কিসে বনে ভাই গুণ গায়। 
কাঙ্গাল বিশ্বব্ূপে কয় 

(এ শ্বধু) রাইরূপেতে অঙ্গটেকে রঙ্গকর1 নয় 
ভ্রিতৃবন উদ্ধারিলে, আচগ্ডালে উদ্ধাপিলে, 

(এ) দীনকাভালে উদ্ধারিলে তব থালাঁল খণের দায় ॥ 


৪1. সুন্দর বালা শচী-ছুলাল! নাচে শীহ র-কীর্থন ষে। 
তালে চন্দন তিলক মনোহর অলকা শোভে কপোলন মে॥ 
শিরে চুড়া দরশ নিরালে, গলে ফুলমাল। হিয়াপর দোলে 
পছিরণ পীত পটাস্বর বোলে রুহুঝুণ নূপুর চরণে! মে ॥ 
কোই গাওয়তহায় পঞ্চমতাল, কৃ মুরারী হরিকে নান 
মঙ্গলতাল মুদঙ্গ রসাল বজাতে হায় কোই কোই রঙ্গ মে। 
রাধার একতন্থু ভোই, নিধুবন্মে যো কং মচাই 
বিশ্বরূপকো প্রহৃজী লোই অব.তো প্রকটছি নদীঞ্ামে 1 

সম্পাঙ্দক 


মহাপুরুষ প্রসঙ্গ 


(৪) 

[ বিগত অ|ষ16 মাসের ভক্ষিতে মহাপুরুষ প্রসঙ্গে বলিয়! ছিলাঘ থে, 
ক্ষীরোদ চন্দ্র মহাপুরুষের নিকট হইতে যড়রিপুর বিষয় গুনিদ| বাছা পিপিত্বদ্ধ 
কিয়! রাখিয়। ছিল তাহ! পাঠকগণকে উপহার দিব। নানা কারণে শ্রাথণ 
মাসে আমর! উহ প্রকাশ কগিতে পারি নাই, বর্তমানে তাহার লিখিভ খানা 
হইতে আমর! যতটুকু পাইয়াছি,নিয়ে তাহাই মুদ্রিত ক্ষরিগাম |] 

“কান, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্দ ও মাৎসর্ধা এই-ছয়টা রিপুর মধ্যে “কাসঃ 
শ্রেষ্ঠ তমে। রিপুঃ *জর্থাৎ কামই দর্দাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রিপু। দাধবুণে আপাত 


& ভর্তি [ ২১শ বর্ষ ১ম সংখা 


মধুর দুখে মুগ্ধ হইয়া! এই নর্বানর্থকারী রিপুর বশীভূত হইয়। পড়ে। শান্ত এই 
কামোৎপত্তির বিষ বলিয়াছেন-- 


“সঙ্গত স্রীভিমি'খো বাঁপাৎ শরীরগ্তাতি পোষণাৎ । 
রো গুণান্িতাহা বৈর্ভবেৎক।মে। মহান্‌ রিপুঃ ॥ 


অর্থাৎ একান্তে স্ত্রীলোকের সহিত অবস্থান কিন্বা বু ঈস্তাষণ অথব! 
স্রীজোকের নূপ গ্রণাদির বিষয় চিস্তা করায় কামের উৎপত্তিহয়। রজোগুণান্থত 
দ্রব্য আহার দ্বারা শরীরের পরিপোষণে যাহারা ব্যস্ত সাধারণ শোক অপেক্ষ! 
তাহাদের কাম'রপু অধিকতর প্রবল হইতে দেখ! যায়। 

ভগবদ্গীতায় শুগবান প্রিয়সথা অজ্জঞনকে বপিম্ধাছেন_কামজীবের হৃদয়ে 
উদয় হইয়া সর্বদা ত'হার হুদয় দহন করে এমনকি জ্ঞানিগণ ও ছম্পুর কামেবছাতে 
নিস্তার পান লাঁ। তবে বে একান্ত প্রাণে ভগবচ্চরণে আজম সমর্গণ করিয়! 
তাহার হইয়। থাকে ভগবান দয়া করিয়া ভাঁহাকে এই চিরশক্রর হাত হইঞ্জে 
উদ্ধার করিয়! থাঁকেন। 

প্রধান প্রধান শরীত'তত্ববীদ্‌ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্ারা দ্বির করিগাছেন 
যে, ভূক্ত ত্রব্য সম্যকৃকূপে পরিপাক হইয়। ক্রমে রস, বসহইতে মাংস, 
মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থিহ্তে মজ্জা ও মজ্জাহইতে 
ুক্রে পরিণত হইয়। খরীর ঢৃট, পুষ্ট ও কাস্তিবিশিষ্ট করে | কামের প্রাবণ্যে এই 
শুক্র অবথা ন্ হইলে মানুষ সহজেই অকর্দণ্য হইয়াঁপডে। পাশ্চাত্য 
গপ্ডিতগণের কথা ছাড়িয়। দিলেও আমাদের প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রে এবিবদ্কের 
ধথেঞ্ গ্রমাণের অভাব হয় না। শিবসংহ্িতাঁয় বলিয়াছেন-- 


"মরণং বিশপাতেন জীবনং বিন্দূধ(রণে |” 


রক্তের পরমোতকুই্ই অংশ যাহা শুক্রক্ধপে পরিণত হইয়া মান্ৃষকে সমধিক 
দৃঢ়কায়, সাহুমী, উদ্যমশীল এককথায় যথার্থ মসুম্ড্ব সম্পরকরে তাহার 
'অপব্যবহারে থে স্বতাবতই মানুষ দুর্বল, ভীরু, চঞ্চলমতি হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি। ইন্দ্রিয় পরাণ ব্যক্তির মানসিক (বক্কৃতি, স্তৃতিশক্তির 
ছুর্ববলত। গ্রভৃতি বিশেষ দূপেই পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু অনেক সময় এমন 
দুশ্চিকিংস্ত ব্য/ধিতে গক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, জীবন সংশয় হইয়! দীড়ায়। 

এষন বনর্থকারী শক্রর হাঁতহুইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছাকরিলে কতক 
গুণি নিঙ্গম পালনকরা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত দেখিতে হইবে 


ভাদ্র ১৩২৯ ] মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ £ 


কাম কেন উৎপত্তি হয়, পূর্বে একটা শ্লেকর্ার| সংক্ষেপে বলাহইয়!ছে 
এক্ষণে উহ্ারই বিস্তারিত আপোচনা করাধাউক। ্রীমপ্গবগীতায় উক্ত 
হইনাছে-- 


কাম এয ক্রোধ এষ রজোগুণসমুততবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ] বিদ্ধোনমিহ বৈরিপম্‌॥ ৩। ৩৭ 


মোট কথা কাঁম এবং ক্রোধ রজোগুণ সম্তত। আহীধ্য পরিপাক হইয়া যখন 
শরীরের পোর্ণ কার্য হয় এবং তদ্বার। যখন মানবের বুন্তিসমূহ গ্রকাশহ 
তখন দেখিতে হইবে এই কামোৎপন্তির মূল কানণ রঙগোগুণ কিসেম্ার! সমুভূত। 
জমদ্তগব্দগীতাই পুনপায় বলিতেছেন-_ 


কটুম্নলবণাত্যুঞ্চ তীক্ষরক্ষা্বদা হনঃ। 
আহভারা রাজনস্যষ্টা ছুঃখশোকাময় প্রর্দ £॥ ৭৯ 


সুতরাং এই সমস্ত দ্রব্য আহার করা একান্ত অন্চিত। সাধারণতঃ 
আমাদের দেশের বিধবাগণ ধেলকল দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন সেইগুলিই 
সংত্বিক আহাপ বালয়া গ্রাহা। কারণ [বিধবাগণ ব্রঙ্গচারিণী, তীাহাদিগের 
জন্ত খধিগণ যে সকণ দ্রব্য ব্যবস্থা কারয়াছেন তাহা ষে পবিত্রতা সাধনের 
[বশেষ অনুকুণ পে বিষয়ে বোধহয় কাহারও সান্দ» না । আম কাল 
কোনও কোন৪ পাশ্চাত্য শিক্ষাতিমানী সুবকের দল এসকল 
খষবাক্য মানিতে চায় না, কিন্ত তাহারা ভাবিয়। দেখে না যে, যাছানদিগের 
উচ্ছিষ্ট চর্বণ করিয়া 'আঞঙ্গ নিজেকে থুব বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান বলিয়! মনে 
করিতেছে সেই পাশ্চাত্য পণ্তিতগণপ অনেকে এইসকল খববাকাকে 
অভ্্রান্ত ত্য বলিয়া অবনন্ধ মন্তকে গ্রন্ণ করিয়া থাকেন। আমরা 
তঠাহাদ্দিগের নিকট হইতে ভালটুকু গ্রহণ করিতে পারিনা কিন্তু যেটুকু 
গজামাদের প্রযজোজন নাই পরন্ধ অপকার আছে তাহাই আমর! গ্রহণ 
করিয়া গর্বে আত্মছার। হই। 

তারপর একাঞ্কে স্ত্রীলোকের সহিত অবস্থান কিন্বা বন্ছুসস্তাষনাদি দ্বার! 
অথবা মনে মনে ভ্ত্রীলোকের বিযন চিন্তাদ্থারা যে কমের উৎপত্তি হুগ্ন এবিষয় 
পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে। এখন যাহাতে এইলকল কুচিস্তারূপ বিষ 
কোনও রূপে হৃদয়ে প্রধেশ করিতে না পারে তাহার জন্ত সর্বদ! সতর্ক 
থাকিতে হইবে। বাহিরে ধতই করন! কেন, মন বদি ঠিক না হয়, মনে 


প্্জ 


বত তুক্তি [ ২১শ বর্ষ ১ম সংখ] 


মনে যদি অলৎ চিন্তা! হইতে থাকে তাহা হইলে আর বাকী নহছিল কি? 
বাহিরে না করিয়। মনে মনে করিলেই যে ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পাগ্সিল। 
সুতরাং স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্ত হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে চেষ্ট! 
করিবে। এবং মনে স্থির দিদ্ধান্ত করিয়! রাখিবে যে, কুচিস্তাই যত অনর্থের 
মূল। এই ভাবটা যদি মনে দৃঢ় হয় তাাহছইলে ধথনই কুচিন্তা আসিবে 
তখনই সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেতনা আসিবে। কোনও একজন পণ্ডিত 
বলিয়াছিলেন--“যদি নিদ্রিতাবন্থাতে ৪ কোনরূপ কুচিস্তা মনে আসে তৎক্ষণাৎ 
ভাগ্রত হইবে, যি ভাহাতেও না যায় তবে উঠি যাহাতে শক্ষীষের 
প্রতোক মগ পহ্ঙগ বিশেষন্ূপে পগিচালন| হয় এমন কোনও কায়িক 
পরিশ্রম আরম করিবে। 

্বাস্থা স্বন্ধীয় বিধি নিষেধ গণি পালন করাও ইন্ত্রিয় দমনের একটা প্রধান 
উপায়। অলস ও অতিরিক্তাহারী ব্যক্তিই ইন্দ্রিয় লালদাঠইতে অধিক কষ্ট 
পায়। লঘ্ুপাক, পুষ্টিকর অথচ অগ্ুত্তেজক থাগ্ই স্বাস্থা সংরক্ষণে ও বিপুমনে 
বিশেষ অগ্রকুল। 'নদ্রাযাইবার পুর্ধে ও নিদ্রাছইতে উঠিয়া প্রতাষে শীতল- 
জল পান করা, কঠিন শব ও কঠিন উপাধান (বালিশ) ব্যবহার করা, 
শয়নের পুর্ব পঙ্গঞ্ছপাঠ ও ভগবানের নাম-গুণ লীন প্রভৃতির স্মরপ বিশেষ 
উপকারী । রাল্রজাগবণ স্থাস্থোবরপক্ষে বিশেষ অপকারী। মধো মধ্যে উপবাদ 
করা ভাল। * পদ্মাসন, ও পিদ্ধাসন কাঁমদমনের ভরকটা প্রধান উপায় । 
ধাহারা এই উপায় অসধ্য বা অকর্তব্য বলিয়া মনেকরেন তাহার এ 
স্ময় খিশেষ কোন শারিরীক পরিশ্রমের কাধ্যে নিযুক্ত হইলেও সমধিক 
ফল পাঁইবেন। কৌপীনধারণ ইন্দ্রিয় দমনের অনেক সাহায্যকরে। 

আর একটি। বিশেৰ কণ। _সর্বদ। কাঁধ্যে ব্যস্ত থাকিণে সহজেই কাম দমন 
হয়। প্রমাণ যথেষ্ট আছে। স্বামী দয়ানন্দ সরন্বত] ধলিতেন-__"আমি 
সর্ধদ| কারে ব্যগথাকি তাই জামার নিকট (বিশেষ ইন্জিন বিকার আমিতে পারে 
না একথা অতি সত্য, মনকে যতই কাধ্যে ব্যশুরাখবে ততই সে অর্গং 
ভাবনা হইডে দুরে থাকিবে যেমন তাহাকে অবনগ দিবে অমনি গে 
ভোমাকে দাসকারয়। খাটাইতে থাকিবে। শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে -- 

* [হচ্দুশান্ধে প্রতিমাসেই ঃদিল অন্ততপক্ষে উপবাসের বাবস্থা দিয়াছেন ২টা একাদখী 
১ অমাবসা। ও ১টী পূর্ণিমা । কিন্তু আমর আজকাল সভ্য হুইয়া এসব নিয়ম পাজন 
ফরিত়ে একান্ত নায়াত। (গেখক) 


ভাঙ্ ১৩২৯] শ্রীনবন্থীপচন্জ্ দাঁস-প্রসঙ্গ ৭ 


্সংস্র্গেন চ সাধুনাং যোধৎ সঙ্গ বিবর্ঞনাৎ। 
ছুর্জয় সংজিতঃ কামোদেহাশুদ্ধিবিচারণাৎ্ ॥* 
অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। মধুমঙগ এবং ভর্তের জীবনচঞ্চিত 
শরবণকর! শ্ভগবানের ন্মরণ মননে রত থাকিয়। দেহের নশ্ববতা এবং অশুি 
ভাব চিস্তাকরিলে ছুর্জয় কাষরিপু পরাভূত হয়।” 
সৌভাগ্যক্রমে ১৩২৭ সালে একবার শ্রধাম বৃন্দাবন দর্শনের সযোগ 
হইয়াছিল সেখানে একটী শহাজ্ম। (নামটি ঠিক স্মরণ তইতেছে না) বলিয়- 
ছিলেন পগোবিন্্নাম উচ্চৈঃস্থরে কীর্ডনে বা মনে মনে ম্মরপে কায দমন 
হয়। তিনি বলিগ্জাছিলেন উহ! তাহার নিজ ভীবনে বিশেষরূপে পরীক্ষত। 
শান্তরফারগণ এবং মহাপুরষগণ এইপ্রকার অনেক পন্থা নির্দেশকরিয়া- 
ছেল আমর!1 ক্ষিরোদচন্সের থাতাহইতে এবার এইটুকুই পাঠকগণকে উপহার 
দিলাম । বারান্তরে অস্তান্ত রিপু সম্বন্ধে আলোচন! করা যাইবে । 


প্রুধশ: 
শীশীতলচন্দ্র ভত্রীচার্য্য । 


শ্রীনবদীপচঙ্ দাস-প্রসঙ্গ | 
[ ৩.) 


চিত্রকর ধে পুজিন দাঁদার মাতৃল মহাশয় এ কথা পূর্ধো বল! হইয়াছে। 
এক্ষেত্রে তাহার সম্বন্ধে পূজনীয় দাদা বল্লেন--*চিত্রকর মাতুল মহাশয় 
কখনও পৃরী দেখেন নাই কিন্ত কল্পণার় যা অঙ্কন করেছেন ত। 
রাস্তবের সঙ্গে অবিকল মিল হয়। পুরীর রথের রাস্তার ধারের গাছ 
পালা, বাড়ী ধর প্রস্ৃতি সব যেন ফটোর সঙ্গে ঠিক ঠিক আকা 
হঃয়েছে।” আমাদের এ চিত্রগুলি দেখবার কৌতুহল হক, তাই একদিন 
নেবৃতলালেন হ'তে বিকালে €( কপিকাতায় আমর! যেখানে সকলে বাইতাম 
সেই মহাত্মা নেবুতলার় থ।কিতেন) আমর। ৪1৫ জন মিলে পুলিনদাদার 
সঙ্গে তীদের বাঁডী কলুটোল। ২৬নং শোভারাম বসাক লেনে গমন ফরলুম। 

দাদার কথিত চিত্রগুলি গ্েখে বড়ই আনন্দ হ'লো। র্থাগ্রেনর্ভন ছবি- 


৮ তক্কি [ ২১শ বধ, ১ম সংখ! 


থানি ৬াণ হাত লগা শ্ুন্দর অন্কন। পুলিন দাদাদের সংসার চিরকালই 
ভক্তের সংদার। ইচার দাদ কুগ্জলাল মল্লিক মহাশয় বিশেষ ধার্শিক। 
বৈঠকথান| ঘরটীতে বেন পরিব্রতা মাথান। এই ঘরে সপ্তাহে একদিন 
পৃঁজ্যপাদ শ্রীনীপকান্ত গোস্বামীর শ্রামস্তাগবত পাঠ এবং একদিন পৃজ্যপাদ 
রোছিণীনন্দন বাঁবাজীর শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুত পাঠ এবং কীর্ভনাদি হইত্ব। 
ছবি দর্শনের পর বৈঠকখানাঁঘরে বসে কদে আমাদের অনেক কথ! হলো। 
তার পরে ৬পুরীধামের কথাতে পুলিনদাদ! বল্লেন-- 

*পুরীধামে একক্ন বাবাজী আছেন তাঁকে সকলে দ্পূরীর বড় বাবাজী 
বলে ডাকেন। গুনেছি স্পর্শমাজে তিনি মানুষকে প্রেমাচিভত করে দেন। 
তার মঠিমার কথ! অনেক শুনেছি, শঘ্বই তিনি কলিকাাকপ আসবেন, 
আর বোধহয় আমাদেরই বাড়ীতে । বিগত ০৩৯৩ সাপে জৈোষ্ঠমাসে প্রেগের 
সময়ে তিনি কলিকাতায় এসেছিলেন এবং আমাদের বাড়ীতে ৭ পদধুলি 
দিয়েছিলেন কিন্ত আমি তখন ভিগ্ন প্ররুতির ছিলাম 'ণসব কিছু মানতুম না, 
তাই তখন তাকে দেখেও দেখি নাই । 

প্পুরীধামের বড় বাঁবাজী* এই কথা শুনে আমার নবদ্বীপদাদার কথ। 
থপ. করে মনে পড়ে গেলো 

নবদীপদাদ! ষে মহাপুরুষের কথা 'আমাকে ঝলেছিলেন পুলিনদাদাঁর 
কথিত বাবাজীমহাশয়ও কি সেই একই ব্যক্তি? তাঁই অত্যন্ত আগ্রহের 
সহিত পুলিনদাদাকে নবদ্বীপ দাঁধার সহিত সাক্ষাতাদ সমুদয় কথ! বল্ুম। 
বাবাজীমহাশয়ের কথ ছু্স্থানেই শ্রবণ ক'রে তার উপরে একট! খুব 
তক্তিভাব মনে অনে অস্কিত হয়ে গেলো । তারপরে কবে মেই মৃহী- 
পুরুষ কলিকাতায় আদ্বেন আর তার আগমন হ'লে আমরা ধেন সংবাদ 
পাই ইত্যার্দি কথ। পুলিনদাদ।কে [বুশ করে বলে সকলে বাড়ী ৮লে 
এলুম ূ 
দ্বিতীয়বার দর্শন ১৩:৮। পৌষ মাস! পুলীনদাদাকে আন্রকাল 
আর বড় বেশী দেখতে পাই না, তিনি নেবুতলায় থুব কমই আসেন। 
একদিন দেখা ছ'তে না আপার কারণ ন্নিজ্ঞাসায় তিনি বল্লেন 
*্ভ্রীরাধারমণচয়ণদাল বাঁবাঞী মহাশয় কলিকাতাঁতে এসেছেন। প্রথষে আঁমা- 
দের বাড়ীতে, (২৬ নং শোভ।রাম বসাক লেনে) সেখান হ'তে বেলঘরে বড় 
রাজা ধারে আগার মামার বাগানে, পরে এড়রাদহের রায়বাহাতর প্রসঙ্গ 


ভাত্র ১৩২৯] শ্ীনবন্ধীপচজ্ দাস-প্রসঙ্গ ৯ 


কুমার বন্দোপাধ্যায়ের বনহুগলীর নিকট (বড় রাস্ত' ব। গ্রযাওড ট্রাযান্ধ রোডের 
সামান্ত পশ্চিমের) বাগানে এখন অবস্থিতি করছেন।” 
বাবাজী মহ!শয় সম্বন্ধে অলেক কথ! (০) ব'লে দাদ! একদিন দর্শন কর্ডে 
যেতে ৰল্লন। আমাদের পাণিহটী হতে বনহুগলীর এ বাগান বেশীদুর নয়, 
প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে । এজন একদিন বিকালে ৪টাঁর সময় বাবাজী মহাশয়কে 
দর্শন করার জন্ত আমি এবং গোপ্।ল মামা (২) ছুজনে রায় বাঁছাছরের বাগান 
বাড়ীতে উপস্থিত হলাম । 
বাগানটা চমৎকার । ' দক্ষিণমুখে. ফটক, ফটকের স্ুমুখেই বৃহ পুক্ষত্িণী 
ও বাঁধা থাট। পরপারে উচ্চ মেজের উপর সুন্দর বিল্ডিং, গেট হ'তে বিজ্ডিংএ 
যাবার জন্তে পুকুরের ছুই ধারে চওড়! রাস্ত।, বিল্ডিংএ উঠতে নিটে থেকে এক- 
তল! সমান সোপান শ্রেণী, সোপানের ছুই ধারে টবেতে নান! জাতীয় গাছ। 
বাগানের চারি দিকে হরেক রকমের বিলাতী গাছ ও মধ্যে মধ্যে "্পামকুঞজ। 
ঘরের পশ্চাতে একটা ঝিল দেখনে অশেকাদি গাছের এমন ঝোপ যে রৌদ্র 
আঁদোপেই আস্তে পারে না । মোট কথ! বাগানটা পরিস্কার পরিস্থম্ন ও বিলা্টা 
ভাবে সঙ্জিত। বেশ শান্ডিপ্রদ স্থান। 
রায় বাহাদুর মহাশয় একজন গণ্য মান্য লোক । লাট সাহেবের কর্মচারী | 
বড় ৰ- সাহেব সুবার সহিত আলাপ বন্ধুত্ব আছে। সাহেব মেমেগ “বগনাচ* হবার 
জন্তই তিনি এই বাগান করেছেন এবং “বলনা চর" জন্তই হলের মেজে মহ্যণ 


চে এ 





(১) এর পূর্বে বোধ হয ১৩৯৩ সালে বাবাজী মহাশয় পুলিন দাদাদের বাড়ী 
হ'তে শ্রীপাট পাপিহাটীর দও মহোৎসব দণ্নি কর্ছে এপে ছিলেন । সে কাহিনী “চকিতগধা” 
২য় ধণ্ড ২১৩ পৃঃ ভক্তগণ দৃষ্টি করিবেন। আমরা তপন সে সব কথ! জান্তা না, কিন্ত 
গুনেছিলাম কলিকাতা হ'তে এক বাবাজী মহারাজ মহোৎপব দর্শন কর্তে এসে প্রেষে এমন 
মত্ত হ'য়ে ছিলেন থে সেনেদের মন্থাপ্রভুর বাড়ীর পাথরের উঠানে পায়ের উপর মুখ রগড়ে 

রক্তারক্ষি ক'য়েছিজেন। আরও সঙ্গিগণ ময্যে একট বাবুর সোগার খড়ি ও চেন চুরি যায় 
বাঝুটী শ্রন্কতিস্থ হায়ে হাসতে হাসতে ব'লেছিলেন,--এহায়। আজকের এহন হহামূলা প্রেম 


ধন ন] লিয়ে যে, সানা দ্রব্য নিয়ে গেলো তার মত নোক! আর কে জাছে?" 
(২) পুরানায জীগোপ।ল5গ্র সাচাধ/ 1 ইনি শিক্ষিত এবং পরম ঘার্থিক | পাপিহাটীতে 


"জ্যোতীষ" ধাবসা কর'তেন। ইনিই আমাদের ধর্্থ পথের প্রথম পথ প্রদর্শক। ইহার 
দিঙ্কট পাণিহাগী বাদী অনেক ঘুবক বিশেধ ভাবে ধারী । বর্ধনে হুগলী জেলার সোহড়ার 
নিকট নাটাপড়ে থাকেন । 

২ 
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তক্তা দিয়ে এটেছেন। আমাদের বাঁকীর নিকটবর্তী স্থান ফলে তীর যৌবনের 
ঘৰ বীর্কিই গুনতে পাই। যৌবনে তিনি ন! ক'রেছেন এমন ক্কা্জই নেই। 
হিন্দুর দেবদেবী সাধু সঙ্্যাসী কিছুই মান্তেন না। পুলিনদাদার মুখে 
যখন শুন্লাষ সেই রা বাহীদূর মহাশন্ন বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ 
আশ্রহ় ক'রে তীর লিকট হ'তে দীক্ষা! নিয়েছেন) তখন জাশ্চরধ্য হ'য়ে 
গেলুম, মনে ভাবলাম_-এ বাবাজী মহারাজ তে লাধারণ লোক নন! বাবাজী 
মহাশয়ের কপাপ্রাপ্ত হবার পর রায় বাহাছুয়ের মুখে বঙগ্তে গুনেছি--এবাবা! 
যেখাদে একদিন মেমের নাচ হতো! আজ সেখানে বাবাজীর নৃতা হচ্চে, কি 
মজা!” আরও হলের মধ্যে যে দকল দামি বিলাতীছবি ছিল সেগুলি ফেলে 
দিয়ে তার স্থানে মহাপ্রতৃর ও অন্তান্ত দেবদেবীর চিত্র দিয়ে সাজিয়েছেন। 
কি পরিবর্তন ! 

আমর! ছুঙ্জনে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখি ধরে মধ্যে কীর্তন হচ্ছে, আর 
লিড়ির সর্বোপরি ধাপের (পুর্ব দিকের) আল্সেতে হেলান দিয়ে একজন 
অতীব দীর্ঘ।কৃতি, বেশ হই পুষ্ট হুপুরুষ বাবাজী দাড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে 
বহির্বস, গাত্রে খুব লম্ব! চায়, গলায় ভ্রিকঠী মাল!, হাত ছুটি বুকের উপর 
রেখে স্থির দৃষ্টিতে কি ভাবছেন। 

আমরা কাছে [গর়ে দণ্ডবৎ করে জিজ্ঞাল! করলুম £--“*শার়, চরণগাপ 
বাবানীকে আময়! দর্শন কর্তে এসেছি, কৌথার় তিনি ? এখন কি দেখ! পাব?” 

তিনি--কোথ। হ'তে আপনাদের আগমন হচ্ছে বাব।? 

আমর1--পাঁণিছাঁটাতে আমাদের বাড়ী, সেইখান হতেই আস্চি। 

ভিনি--( চমকির| উঠিয়। )”ওঃ! জীপাট পাণিহাটী ) পাট পাণিহাটী,* 
এইন্ধপ হু'তিনবার ঝলে তিনি উদ্দেশে দগডবৎ ফরতে লাগজেন। এবং 
ছামাযেরও দহ হরে বন্পেন--*ভাগ্যবান আপনার1,জীপাট পাণিছাটীকে বাস 
কেন ৮ বাঁক! বাঁকে দেখতে এসেছেন আমিই লেই “চরণদাল*। 

গুনযামাত্র আমরা খুব লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ওকে ছণুবৎ খজ্ুলাষ। 
এখানে দাড়ি দাড়িয়েই তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক কথা কইলেন । কিন্ত কথ! 
বলতে বলতে এক একবার থেমে গিয়ে হুন্কার করে "হরিবোল* “হয়িবোল* বলে 
উঠতে লাগলেন । শেষে বল্লেন “বাব! আর থাকতে পারছি ন/ শ্রাটা বেন 
কেমন কচ্ছে, কীর্তনে যাই, আপনারাও ভিতরে আন্থন।” এই ব'লে বাত ভাবে 
কীর্তন স্থলে প্রবেশ করলেন। আময়াও তার আদেশমত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। 


ভা ১৩২৯) ট্রীনবন্ধীপচন্্র দাস প্রসঙ্গ ১১ 


ভিতরে গিয়ে দেখি ১*। ১২ জন বাবাজী বসে কীর্তন করছেন। মাঝখানে 
একটী যুবক বাবাঞ্ী চকের জলে বুক ভাপিয়ে গান করছেন, জার সকলে 
দোয়ারকি করছেন। তারি সুন্দর কীর্তন। বিশেষতঃ এষুবক বাবাজীর 
চেহারা! ও কীর্তনের ভাব দেখে আমর! তো! একেবারে যোহিঙ হে 
গেজাঙ্। (৩) 

বাবাজী মহাঁশর কীর্তনে যেতে সকলেয় বধ্যেই যেন একট! প্রবল উৎসাহ 
এলো, খুব জোরে জোরে কীর্তন হতে লাগলে! । বাবাজী মহাশয়ের কীর্তন 
এমন মধুর লাগলে! যে মহাপাবগ্ড ও ভণ্ড হলেও খানিকক্ষণ নিজ প্রক্কৃতিকে 
চাপ! দিয়ে আবিষ্টের মত চুপ ক'রে বসে থাকতে হ'য়েছিল। সন্ধ্যার সময় কীর্তন 
তেঙ্গে গেলো সকলে বিশ্রাম করতে লাগল । তায় পরে আমর! জন্তান্ত বাবাজী 
মধাশয়দের দেখবার জন্ত খড়ের চারিদিকে বেড়াতে লাগলুম। পশ্চিম্দিকের 
একটা ঘরে গিয়ে দেখি-আমার সেই নবদীপদাদ। শু?য়ে আছেন। হঠাৎ 
দান।কে দেখ আমি যেন হাতে চাদ পেলাম, আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। প্রাণের 
কথা বলছি-এবাবাণী মহাশয়কে দেখে যে আননা হয়েছিল, নবন্ধীপ দাদাকে 
দেখে তাঁর চেয়ে এমন আনন্দ হলে! যে বলবার নয়। অপরিচিত ব| নবাগতের 
সন্কোচ তাষ আমার একেবারে কেটে গেল, এজন্ত ইছাঙ্নের সকলকেই তখন 
আপনার লোক ব'লে মনে হ'তে লাগলো। 

দান! আমাকে দেখেই ব্যস্ত হরে হেসে হেসে বন্ধন £--"এসেছিন- বাঃ 
বেশ হয়েছে, আমি তোকে খবর দেবে! ব'লে ভাবছিলুম।” তাঁর পরে সেই 
পূর্বের স্তা় কাছে বলয়ে গা হাত বুলোতে বুলোতে আমার সুখ দুঃধের সকল 
কথ| দিজাস। ফরতে লাগলেন শেষে বল্লেন তোকে ওরি কথা বলেছিলাম 
উনিই আমার দাদা গ্ীয়াধারমণ চরপদাস বাবাপী। এর! যতদিন এখানে আছেন 
মাঝে মাঝে এখানে আদতে ভূলিসনি |” 

বন কীর্তন হয় তখন হলের পশ্চাতের খড়খড়ি কুলে ২৩ জন গ্রীলোককে 
সঙলজ্জ ভাবে বাবাজী যহাশরের দিকে চেয়ে খাকতে দেখেছিলাম । কীর্তন হব।র 
পরও ই স্ত্রীলোকগণকে ভিতরে বাতাহাত করতে দেখি । কেউ দিদি বলে 


ওর তি প্রচ ৪৬ ৪ তক ০৬৪ তক ৮০৬৪৪৬০০এ৬কজ ৭ ৪৮৬৯ প্রত িএওজ ৩৪৪৪৮৯১৪৪৪5 5৫৯৯৯এ৪৫এর ৪৪ছগক উহ (তক ঠকত৪ ১৪ ৩৬৪ ৪ উকি উ তত তছচ জিত 


বহাশয়ের অত্যন্ত কপ প্রা আবাদের পুঙ্ধীর জীরামদাস বাবাজী দাদা নঙহাখর। সে 
আজ ২১২২ বৎসরের কথা, এজন জমান ছয় তখন উহা বহয়ক্রথ ১৭ ১৮ বৎপর ছইবে । 


১২ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ ১ম সংখ্য 


ডাকচেন একটী ছোট উড়িয়। বাগ “ম* “ম|” বলে ডাঁকচে। সব যেন 
গেরত্ডের ঘরের ঝি বৌ। হাতে গয়নাদি নেই কিন্তু তুলসীর মালার সব অলঙ্কার 
আছে। আমর! আশ্চধ্য হ'য়ে ভাবছি "একি ব্যাপার, এখানে হ্রীলোক সব 
ফেন? এর ভিতর৪ কোন গুপ্ত ব্যাপার আছে নাকি ?* 

এমন সময় নবদ্বীপ দাদা বল্লেন_"দেখ! গুর। সব বেট। ছেলে, গ্রন্নপ 
সত্রীবেশে আছেন, পরে সব বুঝবি |” 

দ্দার কথা শুনে আমাদের আরও আশ্চর্য বোধ হলে । 
, আমরা নবাগভ, এজন্য প্রথম প্রথম উহারা আমাদের খুবই লঙ্জ। কার 
ঘোমট! দিয়ে যাতায়াত করছিলেন । ক্রমে ক্রমে গুদের দে ভাবট! কেটে 
গেলো । দাদ! একজনকে দেঁথিয়ে বল্লেন--প্দেধ ওর নাম জ্রীললিত। 
মুন্দরী সময় মত গর বিষয় বগ/ব।” 

তার পরে দাদার কাছে বসে বমে কত কথাই শ্ুন্শাম ও বল্প(ম। শেষে 
বাড়ী আসবার জন্ত বাধাজী মহাশয়ের আজ্ঞা চাওয়াতে তিনি প্রথম থাকে 
বল্লেন কিন্ত আমানের বাঁডী এখান থেকে বেশী দুর নয়, মাত্র ১৪* ক্লোশ শুনে, 
য/বার অনুমতি দিলেন! আমর পদরজ গ্রহণ ক'রে আবার কবে এখানে 
আঙবে। তাই ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে রওন| হলাম । 

ক্রমশঃ 
শ্রীঅ্ল্যধন রায় ভট্ট। 


মহারাজা স্বর্ণ চরিত 


ইহলোকে বর্দলাঁভের জন্ত লোকে নানাগ্রকার কর্ম করিয়! থাকে, কিন্ত 
যে কর্মে ভগবত সেবা! সম্পর্ক নাই, তুক্তির ক্ষণন্থা়ী নামমাত্র সুখ সংদর্ণই তাছার 
ফল । স্ব স্থ নি্টানুলায়ে ভক্তি পূর্বক ভগবানের আলাধনাই জীবের বধার্থ শ্রের। 
পত্র, পুষ্প, ফল জলাদি অনায়াস-লন্ধ উপচার লইয়। ভক্ত ও বিশ্বাস সহকারে 
ভগবানের অর্চন! করিয়া সাধকের যেমন বিমল আনন হয়, তগবানও ভক্তের 
ভক্কিদত্ব উপহারে সেইরূপ সন্তোষ হন। পুরাধাদি তক্তি-পান্ত প্রণেতাগণ জীবের 
মঙ্গলের জন্ট থে সকল ক্রিয়াযোগ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সাধক -মাজেই তাহার 


ভাদ্র ১৩২৯] মহারাজ! সুবণ৪রিত ১৩ 


সুফল খঁচিরে উপলদ্ধি করিয়া থাকেন। এই জ্রিয়াষোগের শক্তি তি জাশ্চর্যয। 
থে কোন প্রক্কারেই হউক, ইহার কিঞ্চিৎ আঁচরিত হইলেই ভগবৎ প্রীতি উৎ- 
পাদিত হইয়া থাকে, কারণ ভগবানের উদ্দেশে ধে যাহাই করুক, নিস্কপট 
আচরণ হইলে কখনই তাহা বিফল হয় ন!। 

রাজ সুবর্ণ বাহুবলে বহু রাজ্য জয় করিয়া মনে মনে বড়ই গর্বিত হইলেন । 
গর্ব মাচুষ্যকে অন্ধ কবে, ভুগতে সে কাহারও সদ্গুণ দেখিতে পায় না। ঘষে 
পরের সন্গুণ দেখিতে পায় ন', সে ষেমন নিগঞের সদগুণ রাশি হারাইয়| অন- 
সমাঙ্গে ঘোর নিন্দাতাজন ও লোকমাত্রেরই বিদন্তি' কর হয়, মহারাজা স্বর্ণের ও 
তাহাই হইল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় সদৃগুণ তাহাকে পরত্যাগ করিল। ইহ- 
লোকে সাধু ও অসাধু ছুই প্রকৃতির লোক আছে , সাধু প্রকৃতি মহাত্ম! ব্ক্িগণ 
সনগুণশালী পুরুষেরই আন্ুগতা করেন, কখনও সদ্গুণ বিহীন ব্যক্তির 
সংশ্রবে পদার্পণ করেন ন1। বিশেষ কোন কার্য্যান্থরোধ বাতীত দাস্তিক 
লোকের সংস্রবে কোন ভদ্রলোক যাইতে ইচ্ছা করেন না। স্বার্থপর 
কুদ্রচেতা৷ ব্যক্তিগণই স্বার্থান্ুরোধে তাহাদের উপাসনা করে । সেইসকল 
স্বর্থপরামণ কুটিল চাটুকারগণ্রে আপাত মধুর চাটুবাদে ভুঙগ্ের পয়ঃপানের স্তার 
কেবল তাহাদের দাগ্তিকতারূপ বিষ পরিবদ্ধিতই হয় মাত্র। 

হে বৃক্ষে পক্ষী বসে ন। নিশ্চয়ই সেটা বিষবৃক্ষ, যাহার [নিকট সাধুব্যক্তিগণ 
প্রীতি পানন1, নিশ্চই সেটা দাস্তিক অমান্ষ। ভঙ্মাকুণ্ড বেমন কুক্কটেরহ 
স্পথাসন, এপকল সঙ্জন-পরিত্যন্ত ব্যক্তিও সেইরূপ কুক তুল্য স্বার্থপরের 
আশ্রন । সার্থান্ধ হৃপতির লিকট সাধুব্যক্রিগণ কেহ বাইতেন না, কারণ 
সেখানে সঙ্জনের সমাদর ছিল না। মহারাজ। সুবর্ণ রাঁজসভায় বসিদ্জা নিরস্তর 
আত্ন্লাধাই করিতেন, যেখানে আত্মশ্র!ঘ।, আত্মস্ততির প্রাবল্য, সেখানে 
চাটুকারের প্রবল গ্রতিপত্তিতো। হইবেই , ক্রমে রাজ! হ্মস্ত্রীগণের ক্রীড়ামূগ হুইরা 
পরিলেন। পাধগুগণের কুপবামর্শে রক্জার সমুদয় সৎকর্মই তিরোহিত হইল, 
সৎকার্ধ্যে দান, সজ্জন প্রতিপাপন, দেবার্চন, আঁতখি সৎকার, প্রভৃতি 
অবশ্থা কর্তব্যকর্মগুলিও ত।হার নিকট বৃথ| নর্থায় বণিয়া বোধ হইল। 
এদিকে নৃত্/গীত, বেশ্তাপোঁষণ, কুলাঙ্গনার সতীত্বনাশ জন্ত অর্থ-প্রলোভন, 
(িলান-গৃহনির্্দগ, পরিজ্ছদ, গৃক-সজ্জ।, কুদনীপালন গ্রন্থির অধথ| ব্যয়ে ক্রমে 
ষেরাঁজকোষ শু্ত হইতে লাগিণ লেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। বাহার গ্রক্কৃতি ও 
প্রবৃত্ত অসৎ তাহার সকল কাধ্যই তদম্ুবূপ। রাজা ষ্ট মন্ত্রীগণের পরামর্শে 
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বিরপয়াধ গ্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থসঞ্চরের প্রশ্র দিতে লাগিলেন 
রাজামধ্ধে অত্যাচার" আত প্রবাহিত হইল। ক্রষে সমুদয় লোকই তীছার 
ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া ছিগ্রান্বেষণ করিতে লাগিল। বিলামী রাজা কিন্ত 
বিলাস-মততার ঘোরে তাহার কিছুই জানিলেন না । 

লোকের ধখন এই প্রকার ভাবী খমঙ্গলের সৃচন| হয, পর-হিতাফাজ্গী 
ধান্দিক নুবিজ্ঞগপ নেই সময় তাহাকে লতর্ক হইতে স্থুপরামর্শ দেন, ।কন্ধ 
রাথার নিজ দোষেই সে মহৌবধির অভাব হইয়াছিল; ভাললেোক কেহ 
তাহার নিকট হাইতেন না, বাইলেও সমাদর ছিল না। রাজ] শ্বপ্জং 
মহাবিধ্ধান্‌, সর্বাশান্জ্জ, কিন্তু হইলে কি হয়, প্বভাব ও সঙ্গী তাহার মোটেই 
ভাল ছিল না। প্বিভ। বিনয়ং দ্দাতি* বিষ্ভ! হইতে বিনয় হয়, ইহ! সমিচীন 
মিমাংস! কিন্ত, যেন জাদিনা অনেক স্থানেই ইহার বাতিক্রম দেখ বাঁর়। ম্বতা- 
বের গ্রতুত্ব সকলের উপরে। দাস্তিকের বিস্ত! দাত্তিকতাই' বৃদ্ধিকরে; উদ্ধতের 
শান্তা এধাতোরই জননী । খ্বভাব পরিবর্তনের উপাদান বিমল বিবেক, 
বিস্ত। ও শান্ত্রঞত| অবিবেকী রাজার গর্বিত চিত্তে আরও গর্ব মদির 
ঢালিক্স! দিল! তাহাকে ওঁদধত্যের চরমে তুলিয়াছিল। তিনি বিশ্বান্‌ ও ধার্ট্িক 
ব্যক্তির বিদ্বেষ করিতেন বলিয়া তীাঞঙ্ছাকে সছুপদেশ দ্িবারও কেহ ছিল 
না, থাকিলেও কেহ কিছু বলিতেন না, কারণ বিবেক বিহীন গর্বিত 
ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে যাওয়াও বিপদের বিষর। 


“যৌবনং ধনসম্পত্তি গ্রতুত্বমবিবে কতা। 
এটককমপ্যনর্থায় কিমযতর চতুষ্টয় ॥* 


যৌবন, ধনমম্পত্তি, গ্রভূত্ব, অবিবেকত।, ইহার এক একটাই মহ! অনরের 
হেতু, কিন্তু মহারাজ! স্বর্ণের এই চারিটাই পরিপূর্ণরূপে ছিল, রূপ-দৌবনে 
গার্ধাহ রাজ। নিরন্তর লম্পট সহ্চরগণ লইয়া! বেশ্তার মন্দিরে মল্গিরেই জ্রমণ 
করিতেন। স্বাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম! বেস্তার গা ছিল উজ্দ্বলা। 
একদিন রাজ! নুবর্ণ উজ্দলার গৃছে গমন করিলে, উজ্জল! রাজাকে সফাগত 
দেখিয়া সসগ্্রদে অগ্রসর হইয়া অন্ধ্র্থনা ও অভিবাদন করিল, মুবাপিত 
জলপূর্ণ তৃরার লইয়! স্বছত্তে পদধৌত করিয়া! দিল, এবং সাদরে বাহুযুগল 
আলিঙ্গন করিয়া! পালক্কে বসাইল। রাজ। . উজ্দলাকে হড়তালবানিতেন, 
শ্রিরতমাকে পার্থ লইয়া! আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। 


ভঙ্গ ১৩২৯ ] মহারাজ! সুবর্ণ চন্ধিত 3৫ 


ছার! পরিণাম জন্ধ আর্বিবেকী মনুস্থা মৌহবশে আপন পরিণাম বুঝিতে. 
পাঁরে না, জর কাল যে সম্মুখে বিশাল বদন বাদান করিয়া! আছে, তাক! 
দেখিতে পায় না ।ম্বকৃত পাপরাশি থে তিলে তিলে আয়ুক্ষ্ করিতেছে, 
তাহ! জানিতে পারে না? বিলালী মুঢ় বাজির! ভাবে, তাহার চিরদিনই 
যুঝি এমনি বইবে, কিন্ত কৈ এমনিত যায় ন|!| এদেখ মালাকার 
বোমে আগুন দিয়াছে, উহার উজ্জর আলোকটা কেমন জলিতেছে, 
মনে করিওনা যে উহা! জ্মমনিই আলিবে, ববিলগ্বেই উহা! এমন ভয়ঙ্কর 
শব করিয়। বিদীর্ঘ হইবে যে, লমুদন্ব দর্শককেই চমকাইয়! দিবে। সেইরূপ 
এই দেই ভাঞ্ডের পরিণামও যেষন ভয়ক্ষ্ধ তেমনিই আকন্মিক। এইজন 
সকলকেই সর্বদা পরকালের জন্ত গ্রস্ত থাকিতে হয়। সফল কার্ধ্য 
ফেলিয়া রাখ। চলে, কিন্তু পরকালের কার্য ফেলিয়া রাখিতে নাই, কারণ 
মৃত্যুর সেই ভরষ্কর দিন কাহাকেও বলিয়া কহিয়! সাবধান করিয়া 
আইসেনা। অতএব লোক যত বিষ্দী হউক ন!, বত কেন বিলাসী 
হউক না, তাহার মধো ডুবিম্া থাকিয়াও কিছু কিছু স্ুক্কৃতি সঞ্চয় করিয়া 
পরকালের সন্ভল করিতে হয় । সুকৃতির শক্তি অসংম, যাহার যেমন পূর্বজদ্মেয 
সুষ্কৃতি থাকে, ইহজম্মে তাহার তেমনই ভোগ হয়। ক্ত্ত এই ভোগক্ধপ 
সুকুতিই যে পীবের পর্যযাণ্ড, ইহ! কখনও মনে করিও ন।। উহা জীবকে ক্ষণিক 
শখ ছিতে পারে মাত্র, একেবারে নির্ভর করতে পারে না, পরম্ত তগবৎ সেবা 
জনিত যে নুরৃতি সঞ্চিত হয়, উহার অতি অল্পও মনুষ্যের মৃত্যুকালের মহাতয় 
হইতে পনিিত্রাণ করে। মানুষ যতই কেন সামগিক সুখে আসক থাঁকুকন। 
যাছার পূর্বগদ্মককৃত বা ইহজন্মকত তগবত্গ্রীতি আছে তাহার মৃত্যুর 
'ব্যথহিত পূর্বে অজ্ঞাতপাত্ে আপনিই উদর হয়, বাহিক়ের ভাব দেখিয়| 
কখনও যনে করিতে নাই যে, এই ব্যক্তি শ্বর্গে বাইবে, ব| এই ব্যক্তি নরকে 
যাইবে, প্রাক্তপগণ্্ড কাছার কি ন্ুর্কত ব1 ছুষ্কতি আছে তাহ! সাধারণের 
ছর্জের। 

উজ্দবল! শ্বহন্তে রাজার অন্ত একগাছি চম্পক পুশ্পের মাল গাঁধির়! ছিল, 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়! সে রাগার় হন্তে সেই মাল! গ্র্ান করিল, রাঙাও চম্পকের 
সেই মনোহর গন্ধে আর্ট হইয়া! যেমন হাত পাতিয়! মালা গ্রহণ করিলেন, 
অমনি সস! রাজার হত্তস্থিত মালা! হইতে একটি চস্পক শ্ঘলিত হুইল, 'খলিত 
মাত্র কূছিতে পতিত হইতে হইতেই রাঁদা লসঙ্থমে “নযোনায়ারণ” বলিয়া ভূতে 
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প্রণাম করিলেন। চম্পকপুষ্প হরিকেপ্নিবেদত হইল জানিয়। রাজার মনে মনে 
ন। জানি পূর্বব্ন্মকত কোন্‌ স্ক্লুতি বলে সহগ1 একট! সাত্িক আনন আসিয়। 
মঙ্গিন চিত্ত ক্ষপকাঁল মধ্যে নির্মল হইয়া গেল। তিনি যখন দেই 
আকন্মিক ঘটন1 ভাবিতে লাগিলৈন, এমন সময় হঠাৎ কতকগুলি বিদ্বোহী 
নগরবাসী বলপূর্বক সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া নিঃসহার রাজাকে বিনাশ 
করিল, মৃত্যু শয্যায় শারিত রাঁজা লভয়ে চাহিয়া! দেখিলেন, ভীষণাক্কৃতি 
ধম কিন্করগণ তঙ্জন গর্জন করিয়া! উম্মময় পাশে তাহাকে বন্ধন করিতেছে, 
রাঁজ। মহাতগ়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। এমন সমর হস! *মাটভঃ মাডৈ£* 
শলো শহ্ব, চক্র, গা, গদ্পধারী বিষুদুতগণ গকড়াবোহণে আগমন করিয়া 
উহাকে দর্শন দিয়! তাহার পাপ মোচন করিলেন, বিষুদূতগপের এই সমন 
ব্যাপার দর্শন করিয়া যষদূতগণ ভয়ে পণানন করিল! এদিকে রাজ। 
বিষুদুতগণের দর্শনে নিষ্পাণ হইয়। দেগতাগ পূর্বাক দিবারূপ ধারণ করিলেন। 
বিষুদুতগণের দর্শনে রাজার এনপ হওয়ায় মহত পালরই মাছায্া ঘোষিত হই- 
, তেছে। পক্ষান্তরে রাজাব পূর্বজন্ম'ব ভ সুতির আভাষ৪ আনিয়া পড়িল। 
বিঘু পার্খববগণ তাঁহাকে পীতবলন, ভুলমীমালা, ও শ্বর্ণালঙ্কার দ্বার বিভৃষিত 
করিয়। দিব্যরথে বৈকুণ্ঠে লইয়। চলিঞ্নে, গহাহাদের হস্তস্থিত পবিত্র শঙ্খ- 
ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, দিব) দেহে খরিগণ পুণাবান্‌ বাঁজার শব 
করিলে লাগিলেন। র'জ। সমুদয় পাঁপ বিরতিত হইয়া ভীহবির সাঁগোকা 
মুক্তি গ্রাপ্ত হইলেন। 
পাঠকগণ, দেখুন অযপ্ঠতঃ একটী চম্পক হরিএ উদ্দেপ প্রদানের কত মহাত্মা । 
যখন অধজত;ঃ প্রদানে এত তখন ভঙ্তিপূর্র্বক পৃঞ্জার যে কি মাহা তাহ! আর 
কি বলিব। ভগবান রাজাকে গ্রীতিভবে আলিঙ্গন দিয়! মধুর সন্গেছ বাচফো 
বলিবেন -- 

নমে। নারাক়ণায়েতি বারৈকমপি যে! বন্দেখ। 

নিত্য তশ্য।হুপাল্যোহহং স নে মাতা স মে পিতা ॥ 

নারার়ণেতি মঙ্গাম কদাচিদ্‌ ষঃ ম্মবেলরঃ। 

সাধকাদ্দধিলং তন্ত পিতু পুক্রইবোত্তম ॥ পক্মপুরাণ। 


শনমে। নারারণ।য়” এইবাক্য একবার থে বলে, দে আমার মাতা, মে আমার 
পিতা, আমি তাঁছার অনুপাল্য অর্থাৎ তাহার তক্তিদত্ত সেবায় মামি নিত্য 


তান্্র ১০২৯ ] মহারাজ! শুযুচিরিত ১৭ 


পালিত হই। আমায় নারায়ণ না কখনও যে শ্ময়ণ করে, পিতা 
পুত্রের সায় আমি তাহার জধিল কামন। পূর্ণ করি। 

আহ! ! তূমি পুর্ণ, তোমাতে বাছা কিছু সমস্তই পূর্ণ, তাই ভক্তকে বর দিতে 
তোমার নাম ভক্তবৎসল। ভগবান শ্রীহরি আজ যুক্ত হস্তে য়াঙ্জাকে বরদিতে 
চাহিতেছেন, কিন্তু রাজা! আর কিছুই চাহিতেছেন না! । চাহিবেনই ব! ফি? 
ভগবানকে পাইয়াছেন ইহার বেশী চাহিবার আর কি আছে? 

ঞ্ুবের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয্ব(ও আমর) দেখিতে 'পাঁই যখন ভগবান 
ফ্রবকে বর দিতে চাহিলেন ঞ্ব তখন বলিয়াছিলেন-- 

ছে ভগবান, আমি সামান্য রাজত্ব প্রীর্থন। করিয়া তপন্তা করিয়াছিলাম 
কিন্ত ভাগ্যক্রমে তোঁমাকে পাঁইক়াছি এটী ঠিক কাচ অন্্েষণ করিতে ধাইছ। 
বনুযূল] রত্বলাতের হায় হইয়াছে কাজেই জানি কতার্থ হইয়াছি, জাবি তোধায় 
এ প্দযুগল তিপ্ন আর ধিছুই চাহি না। এখানে যহারাজ। ম্থবর্ণও গবানেন 
দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তথাপি পুনঃ পুন: তগবানের জাদেশে ফেবল 
এই চাছিতেছেন যে, “তোমায় প্রত্তি এইকপ গ্রীতি হইতে ঘেন কখনও 
বিচাত না হুই।” তগবান রাজাকে স্ব ক্রোড়ে গাই! হিশ্বকর্ণা 
নির্ধিত বিবিধ আভরণে শ্বহধ্ে তৃষিত করিলেন, রাজ! বিধুঃম্গিছ়ে 
এক সহশ্র মন্বপ্তয় পর্ধান্ত এইরূপ দেবছল্লত সখ তোগ করিলেন। পরে 
পুনরায় পৃথিবীতে আপিয়। রাজ চক্রবত্রী হইয়া নর সংত্রবখ।খ বর্শত 
প্রজা পালন করিলেন । বিঞুদর্শন-প্রভাবে মুক্ত রাজার জাতিশ্বরত্ব থাকার আর 
পাপ প্রবৃত্তি হইল না, গুদ্ধচিতে রাজ নিয়ন্তর চন্পক পুল্পের দ্বারা হকির 
জর্চন। করিয়! অঅস্তধে গঙ্গায় জ্ঞানে দেহতাগ করিমা মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন। 

পাঠকগণ ! সকাম বৈধী পৃজাদির় এই গতি, কিন্তু নিষ্কাষ রাগ মাগীর .সেবার 
গতি ইহার আনেক উচ্চে, তাই তক 'এফন গণিকেও ভূচ্ছ করিয়া, কেবল £প্রম 
ভক্কিতে নিজ প্রিক্টের সেবা সুখে মগ থাকেন, বাছারা নিতান্ত বিষগ্জাবন্ধ 
তাহাদের জন্তই খধিণণ এই আশ্তফলপ্রদ ক্রিয়াধোগ বিধিবন্ধ করিকাছেন। 
আভএব বাহার! শ্রবণ কীর্ভন।দি (বিশুদ্ধ ভক্তি যজনে অক্ষম, তাহারা এই কল 
ুয়াঘোগের আশ্রয়ে পঞ্নকালের জনক নিয় হউন 

শীকৃষ্ধাস পাড়ে । 


'তরজা, 


“বাউলকে কহিয় লোঁকে হইল মাউল। 

যাঁটলকে কহিয় হাটে ন! বিকায় চাউল। 

বাউগকে কহিয় কাঁজে নাহিক আউল। 

ৰাউলকে কহিয় ইহ! কহিয়াছে বাউল ॥ (52 চঃ অস্তা ১৯) 


৮নাখম লাল সভাগবতভৃষণ ব্যাথা করিয়াছেন)--প্বাউলকে ( উদ্বান্তকে ) 
আউল (ন্বিধা)। আভ্ান্তরিক অর্থ এই বে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইল, সকলেই 
প্রেমে উন্মত্ত হওয়াতে গ্রাছক অভাবে আর প্রেষধন বিজ্ঞ! হয় না। 
প্রেমে জগৎ পর্ণ হওয়াতে তদ্গ্রগণের বাক্তি ন থাকায় গ্রেমদান কার্ষ্যের 
মৃবিধ। নাই । তবে কি না শ্রীমদ্বৈত প্রভু জগতে প্রেমদ্দিবার জন্ত গ্রীণ 
টতম্ককে লইয়া অইনেন এক্ষণে তাহ! পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে শ্যধামে বিদানধ 
দিলেন। ঈশ্বগাবতারের নিয়ম এই, জগতর উপকারের নিমিত্ত কোন হোগা 
তক্ত ঈশ্বরকে আবাহন করেন; কার্ধ্য শেষ হইলে ম্বধামে ব্দা দেন। 
ঘেমন অনুর সংহার'দির নিমিত্ত তরঙ্গ! শ্রীকষ্চকে আনিয়া কার্য্যশেষে শ্বধামে 
বিদায় দিয়াছিলেন, তেমনি আই্দৈত প্রভু জগতে প্রেমদান নিমিত্ত শ্রীমন্মছাপ্রভুকে 
আঁনিয়। ক্যা শেষে তাকে বিদায় দিলেন। ইছা-_*প্রভু কহে আার্ধয 
হয় পুজক প্রবল,” ইত্যাদি বাক্যে ম্পইই ব্যক্ত আছে” 

»নগদীশ্বর গুড ব্যাখ্যাকরিয়াছেন £--”লোকসকল উশৃঙ্ঘল হইয়াছে, 
ধর্ম আর কেছ ল্তেছে না। তৎকালে বৈষ্ণব জগতের উশ্বজ্খল ভাব ও 
খর্শহীনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় শ্রঅদ্বৈতাচার্ধ্য এই তরজ। 
পাঁঠাইয়াছিলেদ। মহাপগ্রতৃর মৌনভাব ও স্বর়পেয় বিমনত্ব ইহাই প্রম।গ 
ফরিতেছে।” 

বিগত ২*শ বর্ষের ১ম সংখা! ভাঙ্রমাসের তক্তিতে প্প্রভূর অ প্রকট” 
প্রবন্ধের মধ্যে এবং বম সংখা! ফাস্তনের ভক্তিতে প্তরজার ব্যাখ্যার 
প্রতিষান্গ” গ্রীবন্ধে উল্লিখিত ভাবের ব্যখ্যার মতছৈধ তাবে বাদান্থবাগ 





৬ কোন কোন পুস্তকে “বাউলকে কহিও লোক ছইল বাউল" এইয়াপ পাঠ আছে। 
(ভঃসঃ) 


ভবন ১২২৯ তরজা 
দেখিলাম । জমি দীলাতিদীন বালক উক্তবিধ ব্যাখ্যাকারগণের ও সমা- 
লেচকগণের চরণে প্রত হইয়া বৎলামাগ অ।লোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। 


"নরম অবতার সাঁর গোর। অবতার |” 


কিজন্ত শ্রীমম্মহাপ্রভু সকল অবতারের পার হইলেন, ইহার প্রতাক্ষ 
প্রমাণ,--আচগ্তাল ব্রাঙ্ধণকে বিরিঞিহাঞ্িত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন জ্যাচিত 
ভাবে বিলাইয়! দিয়াছেন, অন্যাবধিও দিতেছেন, ভীমন্মছা গ্রতৃুই হরিনামের 
মতি, শ্ীনামনংস্বীর্ন রূপেই তাঁহার আবির্ভাব ও লীলা। 

মছাবিষুর অবতার গৌরআনা গোসঞি গঅধৈত গ্রভু কলি-কবলিত 
পাঁপাচারী নল্লাু, ধৈর্য্যহীন, লাধনভজনে অক্ষম জীবগণের প্রতি অনীম 
দয়্াপরবশ হইয়। গঙ্গাজলতুলসী দিয় বসু আরাধন! করিছ্। নিত্যশীলাময় 
গোলোকবিহারীকে এই মর্ভাধামে আনিলেন। এই অটতবৈতের আনা প্রতৃই 
নবন্বীপে শচীর দুলাল, শ্ীগৌরসথদর, এটকৃষটৈতন্য মহাগ্রভূ। এই ভররফ- 
চৈতন্য মহাপ্রভুর 'আবির্ভাবে সমন্ত দেশবাশী ধন্ত হইল। কারণ, সত্য, 
জেতা, দ্বাপর ঘুগে ধ্যান, যজ্ঞ, সেবা অঞ্চনাদি কঠোর তপগ্ঠাদান! যে 
ধনের আ্ধকরী হইত, এই ক্লিযুগে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরাঙগ সুন্বয় 
শ্রীনামসক্ীর্ভন দ্বারাই তাহ! প্রদান করিলেন। তাই ভক্তকবি গাহিরাছেন :-- 

*প্রণমহ কলিষুগ দর্বযুগদ'র, হরিনাম সঙ্ধীর্ভন যাহ!তে প্রচার।* 
এই সন্কীর্তন প্রবর্তক শ্ীকঞ্চচৈতন্ত মহা গ্রতুই নাম-প্রেমদিয়। সমস্ত বিশ্বকে 
ধন্ত করিলেন। 


ইহ। যে ফেবণ গ্রন্থ।দির মুখনকরা বুলি তাহা নহে। যে সকল মহ! 
ভাগ্যবানগণ নাম সন্কীর্তনের পক্ষপাতী তাহার! সকলেই উক্তবিধ ভন ম- 
মাছাত্মে ও প্রমরদ আশ্বাদনে পহিতৃপ্ত হুইস্থাছেন। বিশেষতঃ এই প্রীনাষ 
সন্কীর্তদের গৌরব মুর্খ, নী5, অধমগ/ণের দ্বারাই রক্ষা হইতেছে বলিতে 
হইবে। কিছুদিন পূর্বেও জ্ককটৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বোরস্তায় 
যিদ্তা, পাঙিতা ও জাত্যাতিমানী ভভ্রদছেদনগণ সক্কীর্তনে নৃত্যাদি 
অঙ্সরীল বণিয়্। মনে করিতেন। গু)অদ্বৈত প্র উঠসম্মহপ্রতূর নিকট হইতে 
একমাত্র মুর্খ, নীচ, অধমগণপের অন্কই প্রেম চাহ্য়াছিলেন। ভ্ীমশ্হা- 
গ্রভৃ৪ নির্হেতু, অমায়ার তাহাই দিদ্লাছিলেন, তাই আজপব্যন্তও উক্ত 
বধিধ লীচ-ভাবসম্পর্প লোকের মধো প্রেমধর্মা প্রবলতর। 


২৫ ভক্তি ২১শ বর্ম্ঠগ সংখ্যা 


এরইপ্রক(য়ে ভ্গতে ধখন গ্রেম গ্রাচারের কার্ধ্য শেষ হইল, এবং গমন 
মহাপ্রসু কালীমিশ্রালয়ে গম্ভীর! মন্দিরে রাধাতাবে আবি্ট হইয়! রাম্বিদিন 
গ্ীকষ্বিরহে ব্যাকুল তখন তাহাকে শ্বধামে (নিত্যলীলার সন গোলকে) 
পাঠাইয়] দেওয়াই সঙ্গতবোধে শ্রীঅতৈত প্রভু তরজায় শ্রমন্মহা প্রভৃকে মনোগত 
্াব জানাইলেন শ্রীচৈতন্তচরিতামূত পাঠে শীল কবিরাজ গোস্বামীর কপার 
ইহাই জানাধায়। তারপর এই তরজায় অন্ত কোনপ্রকারের নিগুঢ় ব্যাখা! 
নিহিত থাকিলে তাছ! একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রতূ, প্রীঅদ্বৈত প্রত ও গ্রন্থকার 
শ্রীল কর্বরাঙ্দ গোম্বামী এবং বর্তমানে দ্ববূপ দামোদররের ভ্তায় গ্রভূর কোন 
অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিলে জানিতে পারেন অন্যের পক্ষে অনস্ভব। 
তবে এখানে বদি এই কথ! বল! যাঁর যে, তথন লোকলকল উশ্ঙ্খল 
হইয়াছে শ্রমন্মহাপ্রতৃর উপদেশ কেহ মানিতেছে না) সুতরাং বিফল- 
হমোরথ হইয়া গ্ভূকে ফিরিয়! যাইতে হইল। তাহ! হইলে এই বাক্যদারা 
সর্ধধগ্রে ভগবান শ্রীকষটগতন্যের ভগবত্বাই টিকে না। গৌরের ভক্ত, 
“ত্রঙ্গাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ।* কিন্তু সাক্ষাৎ প্রভৃই যদি জীবোদ্ধার 
ক্লাপ সাধারণ কার্ধ্য সম্পন্নকরিতে অক্ষম হন তবে ভগবানের ভগবত্ব। কোথায়? 
ভাহাহইলে ভীমন্মহাগ্রত ও তন্তজগণের বাকযাবলির উপর আহ্থ।-শূন্য প্রাক 
হইতে হয়। 
২৯শ বর্ধ ৭ম সংখ্যা ফাল্পনের ভক্তিতে “তরজাব্যাখ্যায় গ্রতিবাদ* প্রবন্ধে 
বাউল শবের যে ব্যাথ্য। দেখিলাম তাঙ্াও সত্য। তবে সেই প্রকার 
ধর্খ-বিপ্রং ও শাস্ত্রের বিবর্তবাদ ব্যাথা। ভমন্ঙ্াপ্রভুর অনেক পরে। এখানে 
ইঞ্থাও বলাবাহুল্য যে, উক্তবিধ বাউলগণেয় ভ্র্টাচার ন| থাকিলে গৌড়ীয়- 
বৈষব-ধর্শের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতন। এবং প্রককাঠৈতনা মছাগ্ীতর প্রবর্তিত 
ভঙ্গ অভুযুচ্চ আদর্মস্বানীয় বলিয়। অনেকের হাদকম হইত ন1। 
উদ্তবিধ বাউল সম্প্রদার যে আধুনিক তাহার প্রত্যক্ষ গ্রমাণ শ্বরূপ ২1৪টি 
থ। দা বলিলে নয় তাই লিখিতোছ। আশাকরি আদোধদর্শা পাঠক্ষ- 
গণের নিকট ক্ষঈ। পাইব। 
ফলিঘোর তষসাছযাগ্‌ লর্ধ্বানাচা রযর্জিতান্‌ 
শতীগর্ভে উ সতৃ্ধ তারগিষামি নারদ ॥। (বাধলপুরাণ) 
অন্যাবতায় বহঘ সর্ধসাধারশোক্িবাঃ। 
কলৌ ক্ষ্ঠাবতায়োহপি গুঁসগ্্যালিদ্পরৃক্‌ ॥ ( জৈষিনি ভারত 


জান ১৩২৭) তরজ! ২ 


ঞীতগঞ্গান্‌ দেরর৫ধি নারদতক হলিলেন, হে নারদ! আগত ঘোর কলিতে 
লোৌকমকল আচারত্রষ্ট হইলে ধোন পাপী হইবে। আমি লেইকাঁলে শশী- 
গর্তে জন্মগ্রহণ করি॥। (নামসংকীর্থন দ্বার!) সমস্ত পাণীকে উদ্ধার করিব।* 


কলিযুগে পাপী একজনও উদ্ধারের বাকী থাকিবে না শুনিয়া ধর্মাজ হম 
অত্যান্ত ভীত হইলেন, এবং দণডপাধাদি দৈত্যশুরু শুরাচাধ্যের নিকট ফেলিয়া 
দিয়া বিনর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পন্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিষুগে 
মর্ত্যধামে গিয়। শ্রীহরিনাম সঙ্কীতত'ন ত্বারা পাপীতাপীকে উদ্ধার করিখেন। সুতরাং 
আমার (বমের) আর অধিকার রহিল না|” এবন্িণ বাক্য শ্রবণে দৈত্াগুর 
শুক্রাচাধ্য বলিলেন 


সত্যং বদামি হে রাজন্‌ শৃন্ ত্বং হি মহামতি। 
কলৌ ধর্ম-বিনাশায় জাতয়িস্তামি ভূতলে ॥ 


"আমি নিজে কলিকালে জন্মগ্রহণ করিয় ভমন্মছা প্রভুর ধর্ম গ্রহণ করিব 
ও ম্বমত স্থাপন করিয়া উত্তবিধ ধন্মীচারী নরনারীগণকে বৈষ্ঃবাচার- 
ভ্র্ট করিব। আ্ধিকাঁশ নরনারীই আমার মতে আসিবে । কারণ কলি- 
কালের নরন।রীগণ স্বভাবতঃই হীন্দ্রয়পরতন্ত্র সুতরাং গৌড়ীয়-ধর্ গ্রহণ করিয়! 
ইন্্িয়াদির সম্ভোগ্য আচার গ্বারাহ আধকাংশ নরনারী স্থাবিওদ্ধ বৈষ্বাচার 
হইতে ত্র হইবে । মুখে প্রেমালাপ করিবে কিন্তু অন্তরে কামবৃত্তি পোধণের 
চেষ্টায় থাকবে । কামবৃত্তি চরিতার্থই প্রেমপ্রয়োজন খলিয়! সকলকে বুঝাইয়। 
দিব।” ইত্যাদি বহুবিধ অশ্লীল তাবও ইহাতে ব্যক্ত আছে যাহ! আঞকাল 
স্বচক্ষে দেথাযায়, প্রকাশ জনাবশ্তক। 

শ্ইভগবান বামনরূপে বলিকে ছলনাকালে বলিগুরু গুঁঞ্জাচার্ঘ্যকে 
চক্ষু কাণ! করিনা অপমান করাই এই ক্রোধের প্রধান কারণবলির। 
প্রকাশ আছে। 

গুক্রাচার্যের আবির্ভাব মুতিই ভ্্ক্পকবিরাজজ বলিয়! আধখ্যাত। এই 
রূপকবিরাজ ্রীষন্মহাপ্রত্তর ধর্ম গ্রহণ করির। যে সকল শিষ্যশাথ! কারয়- 
ছিলেন তাছারাহু বাউল নামধারী বজ্তমানে আচারত্র্ট বৈষয় বলির! 
পিচিত। 

এই রূপকবিবাজ শ্রকঞ্কচৈতণ্য মহাগ্রতুর প্রকট কালের অনেক পরে। 
কারণ, উল ক্ষদান করবা গোস্বামাপাদের শিষা শুমুকুন্দধন গোস্বামী 


২২ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ--১ম সংখ্যা 


প্রমুকুন্দদাদ গোস্ব'মীর শিষ্য জীনূপ কবিরাজ । ইহাতে স্পষ্টতঃই গ্রতীয়মানহয় 
ষে শ্রীমন্মহাগ্রভূর অনেক পরে বূপকবিরাজের আবির্ভাব । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বে, স্বিগুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্ধ্য জ্রীল কবিরাজ গোম্বামীর 
শষ্যশাথা হইয়াও বূপকবিরাঞ্ধ এইপ্রকার ধর বিগর্তিত সর্ধনাশের কার্ধ্য 
করিলেন এ কিরকম! 

ইহার কারণ, রূপকবিরাজ শ্রীমুকুনাদাঁস গোস্বামীর নিকট শিক্ষানিয়া 
হ্বমত স্থাপনেধ জন্য শাস্ত্রের রুচিসম্পন্ন কুট মীনাংসাদ্বারা লোকসমালে 
( তদদপেক্ষা হীনজজনের নিকট) পাগ্ডত্য দেখাইয়। ব্ছু নর নারীকে মন্ত্র 
(পরমহংস চৈতন্য মন্ত্র) দিয়া শিষা করিলেন। ইহাতে শ্রমুকুন্দদাল 
গোস্বামীর নিকট অপরাধী ও দীক্ষাগডর জ্রীগঙনারায়ণ চক্রবন্তীর নিকট 
অপরাধী হইয়া বিতারিত হুইলেন। দীক্ষাণ্তরুর নিকট হইতে বিতারিত 
হওয়ার কারণ, গুরুমাতা' গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ভীমহাশয়ের পত্ঠীর শঙ্খ 
পরিছিত হস্তাম্ম ভক্ষনে অমত ও ঘ্বণা প্রকাশ; যেহেতু রূপকবির।জ 
সন্ন্যাপী ছিলেন। 

মাছাহউক বতদুর জান! বায়--মোটকথা শ্রীমন্মা প্রভুর গ্রকটকালে, ঠাচার 
প্রচারিত বৈষ্ণবধন্মে কোনপ্রকাঁর চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় নাই। যত গোলমাল 
পরবর্তী সময়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে অবতার সা'জ্না ধর্মের ভাণক রিয়া 
লোক-গ্রতারণায়। 

এই লকল প্রমাণ দ্বার! স্পইই বুঝাধায় যে, জীকৃঞ্কগৈতন! মহা প্রভুর 
অনেক পরে বৈধব সমাজ উশৃঙ্খলতাব ধারণ করে। এইজন্য তরঞ্জার 
শেষোক্ত ব্যথ্যা ও প্রতিবাদের সম্পূর্ণ সমর্থনকরা যাইতে পারে না। 

এখানে আরও বলাধাইডে পারে যে, কলিজীবের ছুঃখ দুর্দশা দেখের! যে 
ভীখৈত প্রভূ জীহরিদাদ ঠাকুরকে পঙ্গে করিয়া ই। কৃষ্ঃ, ই| কৃধ, বপিয়| স্ুরধূনী 
তীরে ভীরে কাদিক্জ। বেড়াইয়াছেন, সেই কলিজীব যদি টবের আনা প্রভুর 
নীম-শ্রেমে প্রমত্ত ন হইত, তবে থে আরও কত কীর্দিতেন, কি করিতেন, 
ফে জানে! বরং মন্মহ্া প্রভুর আবির্ভাষে জীবগণ ধল্য হওয়া বিশেষ 
আনন্দিত হইয়াছেম। তাই এখন দেখিয়াছেন জগৎ প্রেমে পূর্ণ "শাস্তিপুর, 
ছুবুডুবু নদে ভে'দেবার। (প্রেমে) পার ভা'্গয়ে চেউ আসির়ে লাগলো 
জীবের গায়ৎ॥ 

এখন ঘেখানের বস্ত্র সেইখানে পাঠাইয়! দেওয়। প্রয়াঞজন। নিত্যলীলানয় 


ভাগ্র ১৩২৯] প্রাপ-গ্রন্থ-সমালোচ না ২৩ 


গোলকনাখ নিত্যগোককে আমদিকেই তাছায় সুখ ও খ্ানন্দ। এই ভাবগাই 
বোধহন্স প্রীঅঘৈত প্রত তরজা পাঠাইয়াছিলেন। 
আজ .:আমিও কৃপানয় পাঠকগণের সঙ্গে ভ্ীসন্াছাপস্থুর অপার;ও নির্েত 
কপার কথ। স্মরণ করিয়া জন্ম-জম্মন্তরে কৃতজ্মতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে বু! 
করি। জয় উগৌরাঙগ ।« 
গ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ( ভক্তিরত্ব) 





ক এই তরজায সম্বন্ধে কয়েকবারই ভিন ভিন্ন ব্যাধ! আমরা প্রকাশ করিলাষ। অবশ 
ধিনি ফেটী ভাল বুঝিপাছেন তিনি তাহাই মতা বিঃ প্রকাশ করিয়াছেন, কোনটী ধেটিক 
তাছা বলিতে পারিনা । আগামী বারে আমরা বক্ষে প্রঞ্সিত্ধ লেখক বছ ভাষাহিদ পঙিত 
জীুক্ত অমূলা চরণ বিদ্যাতুষণ মহাশয়ের মতামত প্রকাশ করিব। বলাবাহুল্য অতঃপর 
এসন্বন্ধে প্রতিবাদ ছাঁপিবাম আর সুবিধা হইবেম।| ( ভ$ঃসঃ) 


প্রাঞ্চ-গ্রন্থ-সমালোচন। 


১। ব্রাঙ্সাপ্যশ্রন্স ও. হিন্দুক্ষণন্নী-উরমুক্ত রাঁজ। শশিশেখরেশ্বর 
রাঁর বাহাছর লিখিত। মুল্য ।* চার আন1। কাশীধামে মহা'মগুলাশ্রমে পাওয়। 
যাঁয়। প্ত্রিশূল” নামক মাসিকপত্রে পুর্বে ইহ! প্রকাশ হইয়াছিল এক্ষণে 
গ্রন্থকার স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে উহ! ছাপাইয়াছেন। বর্তমান ধর্ম-বিপ্রীবের 
দিনে একপ গ্রন্থ প্রচার হওয়া মন্দনয়। আমর! এ গ্রন্থের কিছু কিছু 
বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াও স্থানাভাবে একার দিতে 
পারিলাম না। *ন্ুবিধ! হইলে সমগ়াস্তরে দিব। গ্রন্থকার এইপুস্তকের 
কাপিয়াইট সাধারণে অর্পণ করিয়াছেন এবং "যে কোনও হিন্দুরলত| সমিতি 
ইহ! মিজব্যকে সুদ্রিত কপ্সিয়। প্রচারকরিতে পারেন" বলিয়। আদেশ দিয়াছেন, 
ইহাতে গ্রস্থকারের উদ্দ্ত অতিম্হৎ বলিয়াই মনেছয়। কারণ সঙাজের 
উপৃয্খলত। দুধ করির। বথার্থ ত্রাঙ্গপ্যধর্ম ও হিদ্ুয়ানী রক্ষাকল্ে এ গ্রন্থের বত 
বেণী প্রচার হয় ততই মঙ্গল। মোটের উপর এ গ্রন্থের বছল প্রচারের সগ্গে 
সঙ্গে সমাজের মঙ্গল হউক ইহা 9 আমাদিগের প্রার্থনা । 

২। পুক্াপ-তত্ব। ( প্রথমখও )-তীমদ্‌ ব্রচ্জানসদ ভারতী কর্তৃক 


9 ভক্তি [২১শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


ব্যাথ্যাত এবং কাশীধাম ব্রাঙ্গণরক্ষা সভার আনুকুল্যে ভীপ্রীশচজ শর্ত 
কর্তৃক মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। মুল্য 1/« পাচআন!। এ গ্রন্থখানিও “জিশুল” 
পজে গ্রকাশিত "শান্ত্ালাপ” প্রবন্ধের পুব্তকাকারের সংস্করণ । এখানি পাঠকরিয়| 
আদর! অনেক কথা নূতন শুনিতে পাইলাম। ভারতীমহাশয় প্রথমেই 
পুরাণের র্চয়িত| ও লেখক লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিয়াছেন তিনি বলেন 
"্অ্টাদশ পুরাণের একখানিও বেদব্যাসের লিখিত বা রচিত নয়। 
বেদ যেমন ব্রক্গার মুখহইতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল যাবতীম্ন পুরাণও 
সেইরূপ ব্রহ্ধার মুখহইতে প্রকাশ হইয়াছে ।” গ্রশ্নোত্তরছলে ভারতী মহাশয় 
অনেক নুন্দর কথাও বলিক়্াছেন ধর্দিও সকলগুলি আমাদের মতের 
সহিত মিল হর না তথাপি ভারতী মহাশয়ের এ চেষ্টা প্রসংখনীয়। বাহাছউক 
ভারতীমহাশয় প্রথম খণ্ডে বতদুর বলবার বলিয়া ধিতীয় খণ্ড আরও নুতন 
কথা৷ শুনাইবেন বলিয়। আশ। দিয়াছেন আমর! প্রথম খণ্ড দেখিফা আমাদের 
বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না| দ্বিতীয় খণ্ডের জাশার রহিলাম। 
ভালহউক মন্দহউক নায়ক নায়িকাপপ মিলন ও বিরহের কচ.কচি নাহুইয়। 
হিন্দুর প্রাচীন শাস্্রাদি লইয়া এভাবে আলোচনা কর! আমরা মন্দ বলিতে 
পারি না। এইভাবে আলোচনা করিতে করিতে যদি মূল গ্রাস্থর উপর 
সাধারণের শ্রদ্৷! হয় তাহাতে বড় কমলাত নহে। 
সমালোচক । 


সম্পাদকীয় 


৮শারদীয়া পুজাবকাশে অনেকে স্থানান্তরে যাইয়। থাকেন বিশেষতঃ 
স্কুল কলেজ আফন আদালত বন্ধথাকে। এদিক্কে ভাদ্রমাসের পত্রিকা বাছ। 
ভিঃ পি কর! হুইল তাহার টাকা পাইতেও বিল হইবে এই সকল কারণে 
আশ্বিন ও কার্তিক ছুই মাসের পত্ত্িক। কার্তিক মালের প্রথমে বাহির হইবে। 
যখাসময় আশ্বিনের পাজরকা না পাইঞ্গ! কেহ চিন্তিত হইবেন ন!। 


ণতক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিং প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিয়ানন্দরূপ। চ ভক্তির্ভক্তস্থা জীবনম্‌.॥৮ 


(২১শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, আঙ্গিন ও কার্তিক ১৩২৯ সাল) 


প্রাথন 


“নাশ অভাব কুভাব কামনা, আর নুতন বাসনা দিও ন! 
দিয়ে দরশন হে প্রাণরমণ জুড়1ও তাপিত জীবনে ।” 


দয়াময়! কামনার ধস হইয়! মলের হর্বলতায় তোমার নিকট ন্রিস্তয়ই 
নানাবিধ অনিতা বিষয় কামনা করিতেছি, ফলে সুখের পরিবর্থে ছঃখই 
বাডিতেছে। এক একবার মনে হয় আর কিছু চাছছিবনা, বখন যে তাবে 
রাখিবে তাহাই ভাল বলিয়া আনন্দে গ্রহণ করিব, কিন্তু ইচ্ছাময়, তোদার 
ককপাভিন্ন তো তাহাঁও হইবার উপায় নাই, আমার ইচ্ছায় যদি কিছু হইত তবে 
তো ছামি নিরগতর মুখ ভোগই করিতে পারিতাম, কেন ন! আমি তো আর মুখ 
ছাড়া হুঃখ চাই না,ভাব ছাড়! অভাব প্রার্থন! করি না| যাহ! হউক এমন করিয়া 
অভাবের বোঝ! মাথায় করিয়। আর থুরিতে পারি না, আমাকে এ খোর! ফেরার 
দার হইতে নিষ্কৃতি দাও । বাহ! হইবার হইয়াছে আরনূতন করিয়া বাসনার 
সৃষ্টি করিতে দিও না। নিঙ্ নৃতন নূতন কামলা! বাসনার ধাত প্রতিথাতে 
হৃদয় বড়ই দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছে, স্বভাবতই আমি সংসদ হীন অজ্ঞানন্ধ, 
তাহার উপর আবার কখন কুলের, কখন ধনের, কখনও বা বিভ্ার গরবে 
একেবারে উদ্ধত হইয়া! ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হই | কি করিলেষে জানার 
এ অজ্ঞান। দূর হইবে বুঝিতেছি না, হদদিও কখন কখন তোগার কৃপায় 
সাধু ঘটে কেন জানি না আমাক ভর্দোববসে তাহাতে ফল বিপরিতই হ্য়। 
জামার মলিন হৃদয়ের জঙ্ত সাধু তক্কের উপদেশ কাঁধ্যকরি হয় ন1। 


২ ভক্তি [ ২১শ বর্ম, ২ ও ৩য় সংখ 


তাই আজ অভাবের জালায়, কামন! বাগনার তাড়নায় বিশ্লত্ত হইয়! তোমার 
নিকট প্রার্থনা করিতেছি,কপা করিরা আমার নিত্য নৃতন নৃষ্তন কান! করিবার 
প্রবৃত্ি দুর কয়! দাও, আমি কৌদার মঙজময় গীচরণ আশ্রয় করিস! 
বখন যে ভাবে রাখ তাহাই তোমার-অনুপত্মকমহিম। ইহা বুঝি! তোমার 
ভাবে বিভোর থাঁকি। কৃপাঁমন, কৃপাঁকর। 


(৩০ 
€1--কীচ। সোগার বর্ণ ধরেছে রে (ধনি) চিন্লি কি তারে 
হল্করা তাঁর রূপের বাহার কেবল বাছিরে। 
(ওমে) কুল মঞজানা কু্টাল কাল গো-_ 
আছে লুকাযে তার সন্ুয। 


ব্ূপে ভূবন মালো৷ কঃরেছে, 
(কত) টাদ খনে তার পদে প,ড়ে শরণ নিয়েছে, 
প্রতি পদনথে চাদ ঝলকে গো-- 
রর আছে কালা? তার ভিতরে ॥ 


গ1 ঢাকুলে ক্ষি আর শ্বভাব চাপ! যাক, 
(কবে) আকা বাহ চাল চলন আয় বীক নয়নে চার, 
ভাব.তঙ্গিতে- জার ইর্গিতে 2 গোঁ-- 
ছেয় পঞ্জিটঝ সধ ধিল ক/য়ে॥ 


যত়ে রাধা নামটা কতু গায়, 
এক পদে আর ”্দ দিয়ে ছেলিয়ে দাড়ায়, 
তোরে বলব কি সে এমনি হেসে গো-- 
কু বাশী,ধরে খঅধরে॥ 
( গৌয়-গোবিজ্গ ছাদে দীড়ায়ে ) 


পজাস্িল ও বাতিক ১৩৭] ভ্রম পতনের মুল ছে 


মি দেখলি পুল ফেখন। জেন দেনা, 
জাল বিশ্বরূপ ওক প'দেছিতে জণ্রছে।কি আজি, 
বাঁ রপবদখে আগে প্রাণ সপে জাল গে. 
(তাপ) গুণের গরর লিল পদে ॥ 


সম্পাদক-_- 


ভ্রমই পতনের মূল 


বালন্ত(3ৎ ক্রীড়াসন্ত স্তরুণস্তাধৎ তফুধী রক্ত | 
ধৃদ্ধন্তা বনি এস পরদে বহ্ধণ কোহপি ন লগ্রঃ | 
(মোহমুগর-- নবম পর্কা।) 


খেলায় আলক্ত যত বালকের দল। তরুণীতে গনুরক্ত তরুণ বকল। 
ংসার চিন্তায় দয় বুদ্ধ সমুদয় । পরম ব্রহ্ধেডে লগা কেহই ত লয়। 


অঘটন ঘটন পটীয়সী মুহ্প্তযজা মাহার প্রলোভনে পড়িক্জ! ভীব বান্াকাল 
হইতে শেষ দশা পর্য্যন্ত কত রকমের খেলাই খেলিতেছে । কিন্তু বুঝিতে পারি" 
তেছে ন যে, এই সকল খেশার জের মিটাইতে এইরূপ ও অন্তরূপ আম কত 
জম্মই ইহার পর আবশ্ক হুইবে। জীব বিবিধ রূপ অবৈধ ব্যাপারে 
জীবনের সমন মুল্যঘান পনয়ই বুথ! নটি কষে। একবাধণ ভাঁখে মাতে, থে 
তন্বজ্রান ও তুন্বীর বস্তু লাতের জঙ্ঠ 'এই স্ুদুর্গভ মানব জন্ম গ্রহণ করিল, 
তাঁহাঙ্গ কি করিলাম । যে গগবৎ পাদপল্প!দয পান ক্ষারিলে আনিশাভিশঙে। 
রমণী, রত্ব, রখাদির বাসন! বাঁ আসক্তি এমন কি দেহাত্বুদ্ধনও লোপ দ্যা) 
ষেই পর পদারধ চেল্মু হারাইসগ! খেলায় নেশাতে, কণ্টফাকীর্ণ এই কেকা 
কাননে প্রধেশ পূর্বক কেঘল গন্ধ হলাতে এদন গুক্তি-পাধক জালম বৃথা কাট 
'ফারিলাষ “অর্থাৎ পুষ্প খ্বজে ক্জন্ধ শু কল্টকফে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ছুইনা প্রাণ সাই 
াম। "কিম ! পল ভ্রষে কেভাধীতে পড়িগা যরিলাম | 

প্রথক মধুপানাভিলাহে প্রথমত গ্রপ্হাটিত উৎপলোপরি উপবেশন খরে। পরে 
অধুপানানপ্দে এতই বহার হইয়! উঠে থে নলিনী লাক অশ্াদিচ হইলে পর 


২৮ ভ্জি। [ ২১শ বর্ষ, ২য় ও ৩ সংখ) 


যখন নালনী সঙ্কুচিত ও মুদ্রিত হক, তখনও এ উদ্যত ভ্রমরের চৈতন ন| হওয়ায়: 
এ মুদ্রিত পল্প-মধ্যেই আত্মহার। অবস্থায় বাস করে। ভ্রমর প্রর্কতই আত্মজ্ঞান 
শন্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কান্ণ আতর্জান থাকিলে, ভ্রমর যে দত্ত দ্বার1 কাষ্ঠ 
মধ্যে কোটর নির্মাণ করিয়া বাদ কয়ে, সেই দন্ত দ্বার] গতি কোমল পল্প 
ফেশরকে অনায়াসে ভে করিয়া! বহির্থত হইতে পারে । কিস্তু পদের মধু পানে 
বাহৃজ্ঞ'ন শু তাই 'মাপনাকে 'মাপনি ভুলিয়া, পরমাননে আবদ্ধ অবস্থাতেই 
নলিনী হৃদয়াভাগুরে অবস্থান করে। প্রকৃত বৈবাগ্য-গুণ-সম্পন্ন মহাজ্মাগণও 
এ সারভূক ভ্রমরের সয় ভগবৎ পাঁদ-পদ্-মকরন্দ পানে বিমুগ্ধ হইয়! এরূপ বাহা- 
জ্ঞান শৃন্ত অবস্থাতেই ভগবচ্চরণারবিন্দে লীন্‌ হইয়। থাকেন। জাগতিক ভোগ 
স্পৃহার দিকে ভ্রামও ভ্রক্ষেগ করেন না। আর যাহার! ভগবৎ পাদ পদ্মালবে 
বিমুখ হুইয়। কেবল রমণী রত্বাদি বিষয়ের গন্ধে বিশু হয়, তাঁহাদের জ্ঞান দৃষ্টি 
এবং প্রবৃত্ত ও নিবৃত্তি পক্ষ হয় নষ্ট হইয়া! যায়। আ্ুুতরাং তাহাদের অবস্থা 
বস্ততই কেতকী পুপ্পরজে অন্ধ ও কণ্টক কতৃক ছিন্ন পক্ষ--চপল মধুপের স্তাঁ 
অতীব শোচনীয় ও উভগন স্ফ্কটাপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেছ নাই। মহাকবি 
কালিঙান তাই বলিয়াছেন £-_ 


দ্গঞ্ষ্ঠীসৌ তুখন-বিদিতে! কেতকী স্বর্ণবর্ণা, 
পন্নত্রাস্তাা চপলমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত। 
অন্ধীভূতং কুম্গুমরজন! কণ্টটকচূিক্ষঃ, 

গ্বাডুং গন্তং দ্বয়মপি সথে! নৈব শক্তি! দবিরেক্ষত | 


চপল মধুকর মধুলোতে পদ্বত্রমে ভূবন বিদ্িত সুগন্ধি শ্বণৃবর্ণ। €কতকী পুষ্প 
মধ্যে পতিত হওয়ায় পুষ্প রেণু ঘ্বার। অন্ধ ও বণ্টক দ্বারা ছিন্ন পক্ষ হইব পুষ্প 
মধ্যে থাকিতে বা অন্তত্র গমন করিতে গারেনা। অতএব হে সথে, এই 
মণুকর উভয় সঙ্কটে পতিত হুইয়াছে। 

ইহাতেই বুঝ! যার যে, সংদারে আস হওয়া আর উভয় সঙ্কটে পতিত 
ছওয়। একই প্রকার। প্রকার এক বটে, কিন্তু মন্‌ মানে না, চান প্দিল্লিক! 
লা” । জানে ন! যে, দিল্লিক1 লাজ, যে খায় দেও পন্তার় আর যেনাখার 
সেও পন্তাদ। অতএব এই সংসারে কি বালক, কি ঘুবা, কিবৃদ্ধ সকলেরই 
এক একবায় ভাবিয়া দেখ! উচিত যে, কেবল সংসারে আদক্ত ন! হ্যা সেই 
(িনিদে ও.আলক্ত ছওয়! উচিত যে জনি কেবল পপ্ধাতন ও আত্মঘাতী ব্যতীত, 


আম্গিন ও কার্তিক ১৩২৯] ভ্রম পতনের মূল ৯ 


সুক্ত, মুয়ুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ মনুষ্তেরই একাস্ত অভিলাধত ও প্রর্থনীয়। 
এই মর্ম শাস্ত্রে যেরূপ প্রতিপাদিত হুইঙ্কাে, তাহার মূল ও সরস বঙ্গাছুবাদ 
কেবল আভ্/য গদানার্থ উদ্ধত কর! হইল। 


"নিবৃত্ততর্বৈরু পরীদ্মান1ডবৌধধাক্ষেত্রমলোভিরাম!ৎ। 
ক উত্তমঃশ্লীকে! গুগান্ুবাদাৎ পুম!ন্‌ বিরজ্যেত বিনা পশুদ্বাৎ ॥ 
ভাঃ ১০1১৪ 


নিম্পৃ€ (মুক্ত) পুরুষের আনন্দ জনক, আর সংসারের খাদি হইতে মুক্তি- 
লাভ অভিলাধীগণের এই ভব অর্থাৎ মোহরোগের একমাত্র ওধধ বলিয়। মুমুক্ষু 
ব্ক্তিন্ন উপকারী আর ভগবানের এই পত্র লীল! গুগাদি শ্রবণ মনঃগ্রিয় 
বলিয়| বিষয়ীরও সেবা, সুতরাং যাহার। অপকর্মাদি দ্বার! আত্মার অধঃপতন 
করে বা জীব্-হীংস। নিরিত, কেবল তাহার! ভিন, কি মুক্ত, কি মুমুক্ষু, কি বিষয়ী 
এই শ্রিবিধ লেকের কেহই ভগবল্লীলাদি শ্রধণ বা কীর্তন করিতে বিরত হয় 
ন1। অথবা পশুপ্র লগ্ডের ভ্তাঃ ইনি বিহীন জড়বৎ এমন কেহই নাইফে 
ভগবং গুণানু ধাদ শ্রব কীর্তনে বিরত হয়। অথন। এক্প তাঁৎপর্য)ও হইতে 
পারে থে, অতি নী5 জাতি পশুপ্ন ব্যাধ হইতে অত উচ্চ জাতি ত্রাণ পর্যন্তও 
কেহই ভগবদ গুণান্থবাদ শ্রবণ কাঁর্তনাদি বিনা £বিষয় ভোগ বাননা পরিভা?গ 
অর্থৎ বৈবাগ্য লত করিতে সমর্থ হয় না। বিষধর বাসনা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বৈরাগা লাভ করিতে হইলে, অতি নী5 জাতি ব্যাধই হউক 
বা ব্যাধ অপেক্ষা উচ্চ যে কোন জাঁতিই হউক, ভগবলীলা গুণানুবাদ 
শ্রবণ কীর্তনাদিতে অনুরাগী না হইলে বৈরাগ্য লাভের কোন সভাবনাই 
নাই। ভগবঙ্গণান্গুবাদ শ্রবণ কীর্তনাদির এমনই মহিমা যে উহ্থাতে ক্রমশঃ 
চিত্ত যতই আবিষ্ট হইতে থাকে, ততই বৈরাগ্য আপনা খ্আাপনি আসিগা 
উপস্থিত হয়। উহাকে আনিবার জনা আর স্বতন্ত্র গ্রয়াদ বা যত করতে 
হর লা। কারণ বস্ত-শক্তি ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অপেক্ষা করে না। 


“হঠিছরতি পাপানি ছষ্টচত্ৈরপিশ্বৃতঃ | 
অনিচ্ছরাপি সংস্পৃষ্টঃ দহত্যেব হি পাবকঃ* | 


যেমন অনিচ্ছায় অন্তাসক্ত চিতভও অগ্রিতে ত্ত নিক্ষেপ করিলে হাত পুড়িয়া 


৩৩ তজি [২১শ বর্ষ, হয় ও ত্য সংগা 


যায়; লেইকপ'দিবালক্ ভিত হইয়া দি গীহরির লাস কীর্ঘজ, শমগ ও নারণ 
আরে তথাপি পাপপ্দ য় তাঁাতে ল্গন্থ নাই । 
আমার সায় ঘোর বিষনীগণের পঙ্জে ভগবানেষ পবিজ্ঞ পীব্গা গু্ঠাদি, শ্রদ্দপ 
মনঃপ্রিয় বলিয়! বস্তপি সেব্য হয়, তাহ! হইলে কালাকাঁপ বিচার ন! 
করিয়া, অথাৎ ভগবল্লীলা গুণাদিয় আলোচন! বাল্য ফালে করিবন! 
বৃদ্ধাবস্থায় করিব এরূপ ভাবে অবহেলা ন1 করিয়া, যত শীষ সম্ভব, অর্থ/ৎ 
এই মুহূর্ধ হইতেই আরম্ভ করা বিধেয়। কারণ কালবপী মৃত্য এই 
দেহের সঙ্গেই জন্ম গ্রছণ করিয়া নিরন্তর এই দেহ মধ্যেই বর্তমান রহিহাছে। 
ফোন্‌ সমছ্ধে গ্রাল করিবে তাহ! নিদ্দি্ নাই । আর গ্রাস করিবার সময়ও আর 
সময় হইবে না, যেহেতু সে সময়ের পুর্ব হইতেই কফ্ক, ধাত ও পিত্ত কর্তৃক 
কণ্ঠ অবরুদ্ধ এবং ইন্ছ্িগগণ বিকজ হইয়া পড়িবে | জীবের চরম গতিই এইর”, 
ইহা অগত হইয়া, জীবের মজল সাধনার্থ জীব দুঃখে দুখী, অতিশর করুণ হৃদয় 
আবিহেোজ নামক খধি তগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, ছে পাপ 
হারী রুষ্ণ।! তোমার পাদ পদ্ম রূপ পিঞ্ররে আমার চিত্তরূপ রাজহংস এই. 
ক্ষণেই প্রবেশ করুক, নচেৎ প্রাণ বিয়োগ সময়ে কফ" বাত পিত জনিত বোগে 
কঠরোধ হইয়া আগিলে, রোগের যাতনায়, তখন আর তোমার নাম, রূপ, 
কালাগুণাদি কি প্রকারে শ্মরণ করিব ।” 


শষ ত্বদীয পদপন্থজ পিগ্জবান্তে, 
অদ্যৈব মে বিশডু আনলরাঞ্জহংস: | 
প্রাণ-প্রন্নাণ-দময়ে ক্ষ-বাত-পিত্তেঃ 
ক্ঠাবরোধনন্িধোৌ স্মবুণং কুতন্ডে ॥ 


ক্ষতএব এই অনিত্য জীবনে নিতা বসব লাভ করিবার জনা বাল্য 
ক্ষালে ভ্তীড়া, যৌবন কালে ঘুবতী সঙ্গ 'এবং বৃদ্ধাবস্থাহ সংসার টিজ্তা 
চিত্তকে কলুধিত করিয়া, ধর্দ পথ কলণ্টক স্বার। রোধ করা ক্দাটই 
আমাদের উচিত হয় না) প্রত্যুত ভ্রম অপসারিত করিয়া, আত্মাকে অধঃপততনের 
সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করাই মানব মাত্রের একান্ত কর্তব্য ও শিতাঞ্থ 

জবশ্টক । 
শ্রীভূপতিচর্ণ খস্থ । 


মাত-দর্শন 
(প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় লিখিত ) 


সংবৎসর পরে আবার বঙের থরে ঘরে, সর্রমলার- শুভ আগমন মহোতমষ 
আরন্ক'হইয়াছে। ফেদিকে দেখি, সেই দিকেই মায়ের মহাপূজার অআ+য়েঃজনু) 
ফে-গ্রিক্লে কাঁপ পাতি, দেই দিকেই আলেয়! রাগিণীতে মহামাকার আগমনী গান 
অয স্ততির অরর্তন। গ্রক্কতিও আজ প্রস্ফুট কুমুদ-কহলার কল শেফালির 
ডালি ইজ! পুর জন, প্রস্তভ। তবে কি আধার ঘরেব মাপিক, সত্য পঞ্জ)ই 
এ. আগ্জার ঘরে এলি মা । 

কই মা, কই, তোর আধার হর! রূপের ছটায় আমার মোছের আধার 
লয়ায়ে দে ম!, আমি একবার. তোকে ভাল করিয়। খানিক দেখি। 

আছ! হা! ভা, এ বে এ সিকোপরে দশতুজ! ছুর্গা মুর্তিতে মা আমার এসেছে 
গো এসেছে! সঙ্গে লক্্মী-সবন্যতী, কাত্তিক-গণপতি তারাও সৰ 'এসেছে গো 
এসেছে.! কি আনন্দ আজ কি আনন্দ! নাচ, ল1চ.ছবাছ তুলিয়] নাচ) 
হো! হে, কি আনন্দ আজ কি আনন! 

অ/হা আহ!, মায়ের আমার কি অপব্দপ কপ গে! আর কোন্‌ রালোর কি 
আনি কি উপকরণ দিয়া কোন্‌ কারকরে এ রাপ গোড়েছে গে! রূপ তে নয়) 
যেন করুণ।র ঝরণ!। মরি মরি রূপের বালাই লইয়া মরি! হেরিলে নয়ন 
ফিরলে! দায় হইছ! পড়ে। স্তাথ ভ।খ, নয়ন! সাধ মিটাইয়! ভাঁখ.। 

আরে কি বালাই, পোড়া অশ্রু আর অবদর. পেলে না, এই সময় এসে 
উপান্থৃত। আস কোণে আল, যেন বর্ধার ঢল নাময়! গেল। হায় জায়) তবে 
মাকে দেখি ঝ1কি করিয়!? 

আচ্ছা, থ'ক্‌ অশ্র ধাক, সে হয়তে! মায়ের কমল চরণ ছু'খানি ধুয়াইর। 
দিবার আশায় আলিয়াছে ! তাঁহার কার্ধা সে করিতে থাকুক, তডক্ষণ আমি 
মাতৃনামের অমৃতরসে রসনাকে সরদ করিয়! লই। মা, মা!--করণামরী মা 
আমার! 


৩২ তন্তু [২১শবর্ষ, ২ ও ৩য় সংখ্যা 


আরে কি বিপদ্‌ কে যেন কোথ! হইতে আঁসিয়। কতবার অবরুদ্ধ করিয়া 
দিল। একটা অধণ্ড মায়ের নামও মার বলিবার বে! নাই। 

হায় হায়, আমার সাধে তোর! কে বাদ সাধিলি রে? থাক্‌, থাক্‌,--তোর! 
থাক্‌, আমি মনোময় মুখে মায়ের অমিয় নাম আবৃতি করিতে করিতে তাহার 
চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়! পড়ি । 

আরে কি সর্বনাশ,-কোথ। হইতে জড়তা মাদিঘ্া] সকল শরীরই যে 
নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিল। সে আবার এক নয়, কম্পও তাহার সছচররূপে 
আলিয়! দেখ। দিল | হায় হায়, মা'র কাছে যাওয়ার এত ব্যাঘাত 

বলি, হ। মা, 'আসিলি তে! সংবংসর পরে, তা-ও আবার সাধ মিটাইরা 
উপচোগ করিতে দিলি না? এ তোর কোন র'জ্যের করুণ। মা, কোন্‌ দেশের 
বিবেচনা? একে তো| আমায় শ্বভাবত বহিম্থ দেছ ইন্জিয় মন প্রাণ শত চেষ্টায়ও 
ভোর দিকে যাইতেই চায় না; কাজেকাজেই তোকে দেখাও ঘটে না, উপভোগ 
করাও চলে না। তারপর, তোর অপার করুণার প্রভাবে যদি বা দেখাই 
ঘটিল, তারাও তোকে উপভোগ করিতে ছুটল; তখন কি আর তাহাদের পাছে 
আনন্দরূপী হুষমণ বা বন্জুবূপী শক্ত লেলাইয়! দিতে আছে মা? 

ম! আ।নন্গমঘ়ি! আমি যোগী নই, জ্ঞানী নই, আমি তোর ও অনুভবের 
আনন; লইনা কি করিব ম!? আমি তোর অধমের অধম অবোধ সম্তন। আমি 
চাই. তোর এ দশদিক আলো! কর! দশডুণ1 দুর্গ! মুর্তি পলকহীন নগনে অনুক্ষণ 
নিরীক্ষণ কাঁরতে, আর বালক্সেরই মত কত-কি আবোল-তাবোল খেয়ালের কথা 
তোকে শুনাইতে ও আবার ন্মানাইতে। আমি চাই-_মা তোকে সম্মুখে 
রাখিয়। শিষ্উর মত ছুষ্টামি করিতে, স্নেইমাথ|! ভিরম্কার খাইতে) হাদিতে 
কাদিতে নাচিতে গাহতে। আর আমি চাই--এই ছেলে থেলার শ্রান্ত হইলে 
তোর স্নেহের অঞ্চল ধরিয়া! তোর কোলে শুইয়! দুমাইয়। পড়িতে । বল্‌ মা, 
ইছাতে কি রাজি আছিস? বঙ্গ থাকিস ৮৩1 এসেছিস থাক্‌, আমায় সাধ 
মিটাইয়া তোকে উপভোগ করিতে দে মা, আর রাজি না থাকল, তে ইচ্ছামরী 
তুই, তোর যাহা ইচ্ছ! তৃহাই কর, আমার আর তাতে বলিবার কিছুই নাই। 


(বঙ্গবাসী ১৩৬২৯) 


ভক্তিযোগ 


শিশু মাকে চায় তার স্তন্ত-পানের জন্ত, মাকে চায় তার অভর কোলে স্থান 
পাইবার জন্ত, মাকে চান তার সুমধুর হাসি, সুমি বাকোর জন্ত, মায়ের অফুরঞত 
অনাবিল অগাধ প্রেমের প্রগাঢ় চুন্বনের জন্ত । অথব! কেন চায়, শিশু তাহাও 
আনে না। শ্বার্থের সংস্কারে জুমশঃ শিশু জানিতে পারে, এ সংসারে বাচিয়া' 
থাকতে, বিপদ মুক্ত হইতে, দাস্বন। লাভ করিতে, শাস্তি অনুভব করিতে মাকে 
তার কত প্রযোজন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে পিতাকে ৪ চেনে । স্নেহের অধাচিত 
ছুটি ধারায় দেব-শিশু ভবিষ্য জীবনে ভগবদ্ভক্তর যে অগ্কুর লাভ করে, পিশা- 
মাতা তাঁর নেই ভক্তি সূত্রের মালাকার, ভক্তিস্বত্রের বক্ত। ও ব্যাখ্যাতা। তাই 
তাহার! নররূপী দেব-দেবী, জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা । নেই অবোধ শিশুই 
ধৌবনের সমস্ত জ্ঞান-ধারায় এই প্রতাক্ষ দেবতার পৃর্জ! করে। 

কিন্ত ভগবানে অনুরঞ্জির কারণ আরও বাপক। পিতা মাত! বন্দি ঈশ 
হন ত ভগবান ঈশ+বর। ম! পেটে ধরিয়াছেন, আর প্রক্কৃতি দেই মায়ের 
বুকেও স্নেহ পিয়াছেন। বাবা ভরণ পোঁধণ করিয়াছেন, আর ভগবান ভয়ণ 
পে।বণের যাবতীয় দ্রব্য সম্ভার জগতের ভাগারে আনিয়া পুত্র কন্তার জন্ত পিতা!' 
মাঠার হাতে তুলিয়! দিয়াছেন। ভগবানে নাই এমন কিছু নাই। স্তাহার আকার 
নাই তাই তিনি নিরাকার। তাহার ক্ষন লাই, তাই তিনি অক্ষর, ভাছার 
ব্যন্ নাই. তাই তিনি অব্যয়, তাহার আরি নাই, তাই তিনি আদি, তাহার 
অন্থ নাত, তাই তিনি অনস্ত। প্ররর্য। তার, বীর্ধা তার, ঘশ তার, প্রতিষ্ঠ। গর, 
রূপ তার, রস তার, আনন্দ তার, মুক্তি তার। পুরুষ তাই ভগবান, প্রকৃতি 
নারী তাই ভগবতী। এই যে ভগবান ও ভগবত্তা, সৎ ও লতী, নর ও নারা, 
পিতা ও মা, ইহার প্রতি কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার স্মারক বে অন্নরক্তি, 

ংগ্কারজ ও শ্বভাবজ যে অনুরক্তি তারই নাম ভক্তি । 

বাঞ্াকে ভক্তির অর্থদান কর! হয়, তিনিই উপাশ্ত দেবত1, আর ধিনি 
উপাস্ত দেবতাকে অর্ধযপদান করেন, তিনিই ভক্ত । ভক্ত ও ভক্তির অঙ্ছেগ্ক 
সম্বন্ধে উপরস্ত নুর্তিমান। উপান্ত নিরাকার, যেহেতু, তার আকার কল্পনারও 


্স্্শ ই 
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বহিভূতি, উপাহ্য সাকার, যে হেতু তিনি ভক্ত-হদয়ে সাকারে বর্তমান, ভক্তের 
সম্ম.খে সাকার বিগ্রহ দ্ধপে বর্তমান। 

ভক্তি আমর] স্ভাঙাকেই বলি, ভক্তির যে ভাণ করে। অন্তরে শ্রদ্ধ। নাই, 
মনে বিশ্তুদ্ধত| নাই, আত্মার গানন্দ নাই, শরীরের শুচিতা নাই, অথচ ভক্ত 
বলয়! স্পর্ধা করে, গর্ব করে, প্রচার করে। ভক্তি আমরা তাঁহাকেও বলি, 
যে কোনও স্বার্থ পিছির জন্ট ভক্তির মুখোস পরিয়াছে। জগতে কিন্তু ভক্ত ও 
অনেক সময় ভাক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন । কত পদেশ-ভক্ক বীর রাঞজ- 
প্রোহী বলিয়া জগতের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, কত বর্শবীর বকরধার্মিক 
বলিয়! গ্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই্য়াছেন। যিশু সক্রেতিসের 
মৃত আজও সমগ্র বিশ্বের প্রাণে যস্ত্রণাদের়। কত দ্তীচিআ সমা সমস্যার, 
ভাক্ত হুইয়াছেন। মানুষ মানুষের উপর এইথানে এত অত্যাচার করিতে পারে 
যে, সে কতদ্ক জীবনেও অনেকে মুছিতে পারে নাঁ। আবার কত অসৎ, কত 
জসতী জগতে ভাক্ত হইতে ভক্ত সাজিয়! ভক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। আবার 
কত অসৎ কত অপতী ভাক্ত হইয়1ও ভক্ত নামে পারচিত হই! আছেন। 

কিন্ত আমরা তক্তির কথাই বলিব। ভক্তিযোগই নিদ্ধিযোগ, অমৃত যোগ। 
ভক্তির সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সতোর যে আনন্দের যে আরাপনার সংযোগ নাই, 
তাহ! যোগ নে, বিয়োগ ) পুরক নহে বিভাঞ্ক। কৃতজ্ঞতা, শ্রন্থা, আন্তরিক 
পু! প্ীকাস্তিক উপামন! ছাড়িয়া ভক্তির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। বৈরাগ্য 
ছাঁড়। কামিনী কাঞ্চনের মায়ার শৃঙ্খল খুলিয়া যায় না। বিষয় ও মনের সম্বন্ধ 
হইলে সঙ্গ হইতে কামের অর্থাৎ কামনার উতৎপত্তি। যেখানে কাম, 
সেখানে প্রেম নাই) ঘেখানে প্রেম নাই, সেখানে বৈরাগা ' নাই। যে 
থানে বৈরাগা নাই, সেখানে অনাসক্তি নাই। মনের আলক্জিতে বদি 
বিষ্ন বাঁ কাঁমশী-কাঁঞ্চনে আসক্ত হয়, তাহ। হইলে পার্থিব ভোগ্য আর 
মনের আসক্তি যদি ভগবানে হয়, প্রকৃতির সৃষ্ট পরম্পরা বা জীবও 
প্রকৃতির অনাস্ক্ত, নিফাম সেবা! হর, তবেই তাহ। খনাসক্তি, অনুযক্তি বা 
তক্তিতে পারণত হয়। জ্ঞান বিচারসহ, ভক্তি হ্বতাবজ। ভক্তি সেবাধর্শের 
জননী, পত্বী, সেবিক1। 

ভক্তির জন্ত সেবাধ-র্দর অনুষ্ঠান চাই। ভর্তিতে মনের জঞ্জাল গুলিকে 
সরাইয়। দিতে না পারিলে, ভক্তিতে অন্তরকে পিক্ত করিতে ন! পাঞিলে 
কামনার আসক্তি দূর হইবে নাঁ, কামনার জাদক্তি ব1 প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তবৃত্বিয 


গাখিন ও কার্তিক, ১৩২৯) ভক্কিযোগ ৫ 


নিষ্বোধের যোগ নল! হইলে টৈরাগ্য ত আলিবে না! জ্ঞান বিচার কবে, ভক্ষি 
বিশ্বাস করে। জ্ঞানে চিত্ত শুই থাকে, তক্তিতে চিত্ত সরদ হয়, ভক্তিতে চিন 
সরস হইলে জ্ঞান নিবুত্তিমুখী হন্ন। নিবৃতিমুখী জ্ঞানের কর্মই আত্ম ত্যাগ, 
স্বার্থ ত্যাগ, সংযম ও সেবা সম্ভব পর। নিবৃতিমুখী জানের ভিত্তি ভক্তিতে 
গড়া, অ্ধায় ভর!, সরসতায় সংস করা। সত্য সত্যই ভি যোগ দাদ্ধ যোগ, 
অমুত যোগ। 

জান অনন্ত, অনীম | জ্ঞানের রাদ্য অগ্তরে বাহিরে বিস্তৃত। জগতে 
জ্ঞানের বিশিই পাধর অপেক্ষ। ভর্তির বিশিঈ সাধক অনেক বেশী। জ্ঞানের 
হিহাব অনেক। ভক্তিতে হিনাব নাই। ভঞ্জির যেখানে ভাজামো আছে, 
সেইখানেই শুধু ছিনাব। ভক্তির উচ্ছাস আছে, উত্তেজনা! আছে। ভক্তির 
উত্তেজনায় মানুষ অন্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির উত্তেক্ণায় [রিপুগ জক্তাচার 
নাই। যেখানে রিপুর অত্যাচার, উত্তেষন1, সেখানে জ্ঞান ভাক্ত তমপাচ্ছ, 
কর্ম বহি্্ুখা, কর্ম ইন্দ্রিয় দেখার । যেখানে হীন্ররয়ের উত্তেগন। যখন প্রবণ, 
যেখানে ভক্তির উত্তেজন। তখন নিস্তেজ । এই গত ভক্তির উত্তেক্ধনা না বালয়া 
উচ্ছাস বলাই মঙ্গত। 

তক্তিতে ভক্ত তণাদ।প শ্ুনীচ হন সকলকেই সম্মান করিতে পারে, 
ভালবাপিতে পারে । শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে যে সমত্ব বোধ প্রবল হয়, তাহাতে 
পরিবার, সমাজ, জাতি পূর্ণাঙ্গ হুইয়৷ উঠে। ন্ব্দেশ প্রীতি এই শ্রদ্ধা ও 
গ্রীতির সমুজ্জল নিদর্শন । 

ভক্তির সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক । ভকক্তযে।গ অমৃত যোগ, জ্ঞানযোগ অমৃত 
বেগ, কিন্তু তত্তি ও জ্ঞানযেগই পিন্ধষোগ । ভক্তিতে মন সরপ হয়, তক্তিতে 
গাত। তন্ময় হয়। কিন্তু ভর্্তর অন্ধত্বের দিকও আছে। অভিজ্ঞতা, যুক্তি 
ছাড়! যে ভক্তি, সংলারেও তাহ! ষেমন লেক সময়ে কুংস্কার, আবার অধ্যাজ 
ব| নৈতিক জগতেও তাং! মনেক সময় বুদ্ধর ও জ্ঞানের অড়তালাধক। 
তক্তিরগড পরীক্ষ! দিতে হুয়, ভক্কিকেও পরীক্ষা করিয়! লইতে হর। সোণ! 
খাটি কিনা, তাহা যাচাই করির! লইতে হর়। 

উপাসনার অন্ত বিভাগ আছে, ভক্তির ও ভক্তেরও স্তর বিভাগ আছে। 
মানসিক, নৈতিক, শারীরিক শক্তির বিকাশ হিসাবে, শিক্ষা ও অজ্ঞতার 
হিসাবে তক্তিয় লাধারণ স্তর ভেদ আছে। কিন্তু সহ্ধ তক্রের় ভণম্কয় হিগাৰ 
শিকাশ হয় ন!। একথা পূর্বেই বলিয়াছি। জন্মান্তসীণ পুণ্য, হ্ুকতি, ঘাহায়। 


৩৬ ভাক্ত [২১শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্য। 


মানেন না, তাছাক্নাও পারিপার্থিক অবস্থা ও বংশানুক্রম মানেন। শৈশবে 
ধাহাদের সহজ ভক্তির বিকাশ হয়, যৌবন বৈরাগ্যে তাহার! পিদ্ধ হন, জগতের 
সেবায় তাহার! তক্তি ও ভক্তের সামগ্রস্ত করেন। 

জ্ঞানী চৈতন্তদেব ভক্ষিতে গলিয়া আচগ্ুলে প্রেম বিলাইয়া ছিলেন। 
ভক্তিতে হরিদাস জগতে বৈষ্ঞবী শক্তির বিকাশে জ্ঞানের সংঘম বাড়িপনাছে | 
জ্ঞান বাড়িয়/ছে, বিচার বাড়িয়াছে, অন্কে ভাঁল মন্দ বগিতে বলিতে, গ্নেক 
যিচার ধারাকে যুগ, যুগান্তর ধরিরা জ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে গ্রজ্ঞানে আনিরা ভক্তি 
ও জ্ঞানের রাজ্যকে ভক্ত সমুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তারপর জ্ঞান একদিন 
বিশ্বাস করিম! ভক্তির পায়ে সর্ধন্ব বিকাইয় দিয়াছে। ভক্তিতে একদিন 
ভাক্ের মুক্ত মিলিয়ছে। 

ভক্তির জন্ত নিজ'ন আরধনা চাই; ভক্তির জন্য নীরবতা চাই।" লোক 
দেখানে। ভক্তি, বাইয়ের ভক্কি, তাঁমসী ভক্তি । ভক্তি অস্তরতম অন্তরস্থৃে 
কুলকুপনা'দনী ফন্তক মত অন্রঃদলীঙা। ভক্তির জন্য উপান্ত চাই। 
আদর্শ চাই। লক্ষ্যস্থির হইলে ভক্তির কাছে দীনত। শিক্ষা হয়, দীনতায় 
সংঘম আসে, বৈরাগ্য আসে। বৈরাগীর ভক্তি সাব্বিকী ভক্তি। বৈরাগী 


হুওয়! সহজ নছে। 

সাত্বিকী ভক্তি এক দিনে হয় না। যার হয়, ভিনি বড় ভাগ্যবান । ভি 
ঘোগে ভক্তি যখন সিদ্ধ হয় জ্ঞান তথন স্বভাবে পরিণত হয়। তথন শ্ব+ভাবই 
জ্ঞান ও ভক্তি । তথনজ্ঞান ও ভক্তির লিদ্বিযোগ। তখন বিধন্ধ নাই, মন 
নাই। আত্মা ও জ্ঞান-ভক্তি। ভাব সমাধি ও জড় সমাধি। তখন তন্মরত, 
ভক্কি। তখন ভক্তি আরমুক্তি । তখন ভগবান ও ভক্ত তথন তগবানকেও 
চেনা যান না, তক্রকেও চেনা বায় না । তখন জগত নাই, জীব নাই, ভাব 
*নাই, কর্ম নাই, পরমাত্ম! নাই ভক্ত ও স্তগবানের তখন ভক্তিতে সমাধি। 
জীবের তখন মুক্তি। তক্ত ও ভগবান মিলিয়। তখন কি হন্ন তাহ! কেহ 


বলিতে পায়ে না। 
শীরাখালচন্ত্র বন্দ পাধ্যার | 


বস্ত্রহরণ ও রাসলীল। 


আনন্দ-চিন্ময় বিগ্রহ রজকিশোর শ্যামহথন্বরের সহিত আনন্দ-চিন্সন় মধুর 
মুর্তি গোপাঙ্গনাগণের যে রস-জনক লীলা, যাহাতে আঙ্গাদষোগ্যতার 
পরাক।ঠ্! লাভ করে, তাঁঠাই রাস। শ্রাভগবান রসম্বূপ প্রসোবৈস।* 
ভগবৎ শব্দের মুখ্য তাৎপর্য শ্রুকৃষে, যেহেতু শ্ীকষই ম্বয়ং ভগবান। 
“কৃষ্ণস্থ ভগবান শ্বয়ং* গোপীগণ শ্রীকঞ্চের শ্ববস শক্তি । শ্ববূপ শক্তি ত্রিবিধ]। 
সন্ধিনী, সপ্থিৎ এবং হলার্দিনী। যে শাক্ত-প্রভাবে আহগবান "লৎন্বব্ধপ* হইয়াও 
সকল হাদয়ে সত্য স্বরূপে অধিষ্ঠান আছেন) যাহার সত্বা় সকলেরই সত্ব, 
তাহাই সন্ধিনী শক্তি, যে শক্তি-প্রভাবে ভভগবান "জ্ঞানস্বরূপ* হইয়াও 
সকল বিবম্ই জানিতে পারেন, এবং লকএকে ভ্রানান, শাহাহ সন্বিৎ শক্তি; 
আর থে শক্তি প্রভাবে শ্রাভগবান "আনন্দশ্বরূপ* হইয়া আনন্দ উপভোগ 
করেন, এব* ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, তাহাই জলার্দিনী শক্তি। 


“্লাদিনী করার রুঝে আলন্দাস্বাদন। 
হলাধনী দ্বারা করে ভক্তের পোষণ 1” € চৈঃ 52) 


হল।দিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের লার মহাভাব। “মহাভাঁব 
স্বরূপ! শ্ীরাধাঠাকুরাণী*। শ্ররাধিক1 মূর্তিমতী মহাঁভাব, অন্তগোপীগণ তারই 
বিলাঁস মুর্তি, তাঁর সধী। সখিগণ মধুর রসলীলার উপকরণ, যুগল মিলনের 
সহায় কারিণী, শৃঙ্গার রসের পুষ্টিকারিণী। 

শৃঙ্গার রসরাজ মৃত্ডি শ্রীকঞ্চ নিত্য লীলাময়। নরলীলাই তার সর্বোত্তম 
লীলা, নরবপুই তার স্বরূপ | গোপতেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর ঠাঁমই 
নরলীলার অনুরূপ সজ্জা । এইরূপেই শ্রভবানের অনন্ত সৌনদর্ঘ্য, অনস্ত মাধূ্য) ; 
এত লাবপা, এত তারুণা অন্ত কোন রূপেই দৃষ্ট হয় ন(। 


"অসমানো!ঘ মাধূর্ধয তরঙ্গামৃত বারিধি | 
জঙ্গম স্থাবরোল্লাসীরূপ গোপেন্ত্র নন্দন ॥” 


হে রূপের সমান নাই, উর্দ নাই, বে লাবণ্য কোটা কদর্প মুচ্ছ্ণাকারী, যে 


৩৮ ভক্তি [২১শ বর্ষ, হয় ও ৩য় সংখ) 


সোন্দ্ঘয অবলোকন করিয়া, গো, দ্রম, বিজ, প্রেমে পুলকাঙ্গ হইয়া! উঠে, সেই 
অসমোর্ধী সৌনদর্ধ্য মাধূধ্যের অনস্ত পাঁরাবার, গোপিনী মোহন গোপেন্ত্রনন্দন 
শ্যামসুন্দর, অপ্রকটলীলাস্থ নিত্য গপরিকরগণকে, সাধন নিদ্ধ ভক্তগুকে, এবং 
আঁত্মারাম মুপিগণকে আনন্দাতিশর প্রদান করিতে, নিজেও অভিনব আনন্দ 
উপভোগ করিতে, গ্রীগোলকাদিধাম ও পরিকরাদিসনে প্রপঞ্চ মধ্যে আব হরণ 
করিয়াছিলেন এরঁনিতা ণীলা খন এই প্রপঞ্চে প্রকট হয়, তখন তাহার 
লাম বুন্দাবন দীল!, আর যখন প্রপঞ্চের খেলা শেষ করিয়া, সর্বনাধারণের দৃষ্টির 
বহির্তগে অপ্রক্কান্ত রূপে অবস্থান করেন, তখন তাহার নাম গোলক লীলা। 
গোলোকে ন্বকীয় ভাব, স্বকীয় ভাতা রদের সম্যগ, পুষ্টিলাভ হয় না, রসের 
পুর্ণাভিবাক্তি হয় পরকায়া ভাবে । 


“্পরকীয়-ভাবে অঠি রসের উল্লাস । 
রঙ্গ বিনা ইহাব অনাত্র নাছি বাল |” (চৈ চঃ) 


নারী জীবনের ঠিরারাধ্য পতি দেবতার মধুময় দঙ্গতাগ করিয়া পরম পূজনীয় 
জনক জননীর আদেশ অগ্রাহা করিয়া, কুল, মান, জজ্জী, ধর্ম সব সাগরের অতল 
তলে ডবাইয়া দিয়া, দারুণ দুর্বিষহ কলঙ্ক পশরা শিরে চাপাইয়া লইয়া, সাগর 
সঙ্গম সমুত্ন্বুকা আ্োতশ্ষিনীর ন্যায়, পরপুক্ষালক্ঞ।! রমণীগণ ষেরূপ ভাবে 
প্রিক্তম প্রণয়ীর আশে গ্রধাবিত1 হয়, এই ভাব্ময়ী গোপীখণ যদি আমাকে 
তাহাদের স্বকীয় কান্ত তুলিয়া গিয়া, কেবল অনুরাগ ভরে ভজনা করেন, 
তবে না জানি তাহ! কত মধুর হয়। 


আমিও না জানি না জানে গোপীগণখ। 
কতুমিলে কভু নামিলে দৈবের ঘটন ॥* 


ভীতগবানের অবতরণের মুখ্য উদ্দেগ্ত ইহাই । কিন্তু এ ইচ্ছা পুর্ণ করিতে 
হইলে এক শ্রীধাম বৃন্দাবন ব্যতীত অন্য কোন অস্থকুল স্থান পাই। 
“বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, সুমধুর রলের আধার” 
সেই নীল যমুন। প্রবাহিত, নিকু্জ সুশোভিত, পিক মৃথরিত শ্রীবৃন্দাবনতৃষি, 
তার সেই ধীর সমীর, কেলী কদস্ব, বংশীবট, সেখানকার শুকসারী, ম্যূর ময়ূরী 
সেখানকার প্রতি রজর়েণ টা পর্যাস্ত, সেই মধুরভাবের উদ্দীপন করাইয়। দেয়। 
যাঁহাই হউক, সর্শক্তিনিলয় শ্রভগবানেয়/যেমনই ইচ্ছার উদগম, শমনই ইচ্ছা" 


আস্ষিন প্র কীর্তিক, ১৩২৯]: বন্ত্রহরণ ও রাসলীল! ৩৪ 


শক্তি-রাপদী অটন-ঘটন.পটীয়সী যোগমায়। উভয়কেই মধুর পরকীয়া রস 
আন্বাদন কর়াইতে সেই নিত্যলীল! এই প্রপঞ্চে অবতরণ করাইলেন। 
তবে কথা হইতেছে, যে, এই পরকীন্' ভাব প্রত্যাক্িত। অর্থাৎ চিৎশর্ডি 
রূপিণী যোগমায়] আপন অচিস্ত্য শক্তিপ্রভাবে সকলকে এ ভাবে ভাবিত 
করিয়াছিলেন । তাহাও কিন্তু সার্ধকালেন নহে। আরও এককথাদ্দেবী 
যোগমায়া ইহাপ্িগকে পরকীয়া ভাবে প্রত্যান্িত করিলেও বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণ 
বতিত, অন্য কোন ব্যক্তির সহিভ ইহাদের শগীর সম্বন্ধ ঘটে নাই। 
মহা প্রভাব সম্প্ন!, সর্বলক্মীময়ী রষ্ঙকান্তাগণের অঙস্পর্শ করে কাহার সাধ্য! 
গোপগণ ত তুচ্ছ! তবে নানক নাদিকারে তাহাদের অন্তরালে যাখিযা 
মিজনের মধুরতা বুদ্ধির নিমিত্ব ইচ্ছাশক্তিনূপিনী ফোগমায়ার ছল। এই ষে 
গে।লকের গোপী, ইঠারাই নিতা সিদ্ধকাস্ত | বৃন্দাবন বিছারী ননদনন্দনের কাস্ত! 
দ্বিবিধ। নিত্যপিদ্ধা ও নাধন পিদ্ধা। সাধন সিদ্ধা আবার দ্বিবিধ। তিচরী 
ও খধিচরী। 


শতচরী £-_ 
কন্দর্পকোটা লাবণ্য তয়ি দৃষ্টে মনালি নঃ। 
কামিনী ভাবমাসাদ্য ম্মর ক্ষুব্ধান্য সংশয়ম্‌ ॥ 
য্থতল্লোকবাপিনাঃ কামতত্বেন গোপিক1। 
তজস্তি রণণং মত! চিকীর্যা জলিনস্তথা ।* (বৃহদামন) 


“ছে শ্যাম সুন্দর! তোমার এ কোটী কনপতল্য হ্াবণ্য দর্শন করি 
কামিনীভাবে কামক্ষুন্ধ হইতেছি। হেকৃষ্! তোমার বৃন্দাবনম্থ গোপীগণ 
যেরূপ মধুরভাবে তোমার ভন্ন। করিয়া! থাকেন, আমরাও তোমাকে সেইরূপ 
ভাবে পাইনে ইচ্ছা করি। এ সকল প্রার্থনাকারিগণ ব্রদে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
শোপীদেহ লাভ্ভ করিয়! ছিলেন, ইহীগ:ঈ শ্রুতিচগী। 


খষিচরী ১-- 
"পুরামহর্জয়ঃ সর্বেঃ দগ্ুকারপা বাসিনঃ। 
দৃষ্টা রাম: রিং তত্র ভোক্ত মিচ্ছন্‌ সবিগ্রহম্‌। 
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্ন!ঃ সমুদুতাজগোকুলে। 
হুরিং সংপ্রাপ্য কাঁষেন ততোমুক্ত! তবার্বাৎ ॥* (পনপপুরানি) 


৪৯ ভক্তি | ২১শ বর্ষ, খর ও ৩য় সংখা 


পুরাকালে দণকারণ্যবামি সমস্ত মুণিগণ ম্দ্দর দশন শ্রীরামচন্রকে দর্শন 
করিয়। তাহাকে সম্তেগ করিতে ইচ্ছ। কিষা। ছিলেন। তীঁহারাই ফকলে 
গোপী দেহ লাভ করিয়] শ্রীকঞ্চকে পতিরূপে লাভ করিয়। ছিলেন, এবং অনা- 
যাসে ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন | ইহারাহ খষিচরী। 

শ্রীভগবান এই জ্রিবিধ গোপী লইয়! শ্রীধাম বৃন্দাবনে শূঙ্গারাখ্য উল 
মধুর রস আধ্াদন করিয়াছিলেন। এ রস কামজ নহে ইহা ভক্তের আসল 
শুদ্ধ সত্ব হৃদয়োখিত ঘণীভত ভাব। যাহা হউক, এইবার যথাসাধ্য মূল 
আলোচ্য ব্ষিয়র যত্কিঞ্চিৎ আলোচন! কর্পিব। 


“হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দ ব্রজকুমাবিক1। 
চেরুহ্ণাবষ্য* তুগ্ত।না কাত্যায়ন্যচ্চয়ন্রতম্‌ ॥ ভাঃ_ 


হেমন্ত খতুর গ্রথম অগ্রহায়ণ মাসে নন্ব্র্কুমারিকা সকল হুণিষ্যাশ্ন ভোজন 
পূর্বক কাত্যায়নী দেবীর প্রতিম। নিশ্মাণ কারয় সুগন্ধি পুষ্প, মল নৈবেস্ 
ধুপ, দীপ, এবং তাঁদুল দ্বারা দেবার পৃ্থা কারতে লাগিলেন, এবং এই বণিয়! 
স্তব করিতে লাগিখেন, 


"কাত্যামনি শহামায়ে, মহাযোগীপ্যরিশ্বরী 
নন্দগোপ ম্থতং দেবী? পাতং মে কুদ্রতে নমঃ ॥* ভাঃ-" 


হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযো।গনি, ছে অধিশ্বরি। হে দেবি! নন্দ- 
গোপ পুত্রকে আমাদের পি কারয়া ধিন। আমর! আপনাকে নমস্কার 
করি। 

মহাযোগেশ্বব শ্রীরুষ্ণ গোপকুমারী দিগের ঈদূশ বতাচরণের বিষ॥ জানিতে 
পারিয়। উঞ্ত কম্মের ফলণানের নিমিত্ত বয়সাবর্গে পারবৃহ হইয়। এ স্কানে 
আগমন কপিঠেন। আগমনাম্তর তাহাদের বস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া কদন্ব বুক্ষে 
আরোহণ পুব্বক হাস্যকারী বালকগণের সাহত স্বয়ং হান্ক করিতে কারতে 
বপিতে লাগিলেন £-ছে অবলাগণ, তোমর! এইস্থানে আমিয়। যশেচ্ছ নিক নিজ 
বস্ত গ্রহণ কর। ৃ্‌ 

গোপীগণ বলিলেন “হে শাম সুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি হাহ! 
বলিবে তাহা করিব এক্ষণে আমরা শীতে কম্পান্বিত কজেবর হইতে ছি, 
আমাদের ব্্রগুণি প্রদান কর। 


আবিদ ও কার্থিক, ১৩২৯) বস্ত্রহরণ ও রাসলীল। ৪১ 


এইফ্নুপ নান! কথার পর হালিতে হালিতে শ্রীতগবান তাহ।দের বস্ত্রগুণি 
প্রদান করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে সতীগকল, তোমরা যাহা 
উদ্দেশ করি এই ত্রত ও কাত্যানী দেবীর অন্চনা] করিয়াছ তোমাদের 
সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে। আঅগামিলী শারদীন। পুর্ণিম! যদিনীতে ঠোমরা আমার 
সহিত রমণ করিতে পাইবে। তাহার পর এক বৎসর পরে শরৎকাঁলে রাললীগ। 
হয়। বন্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষের বয়ঃক্রন আট বঙসর, এবং নবম বর্ষ বগপে 
তিনি গোপীগণকে লইয়া রাম করেন। তন্মধ্যে ধিনি প্রধান গোপী, তিনি 
শীত হইতে এক বৎসর পঞ্চদশ দিবসের কনিষ্ঠ, তবেই রামের সময় তার 
বদ ছিল আট বৎসর একাদশ মাস পঞ্চদশ দিবল। অন্যান্য সকলেও প্রায় 
ট্ররূপ ভাবেই ছিলেন। কেহ কিছু বড় কেহ কিছু ছোট। 
এত অল বয়সেই গোপীগণ ও গ্ীরঞ্চের দেহে কৈশোরের সব্ধপ্রকার লক্ষণ 
পরিপূর্ণ পে অতিব্যক্ত হুইয়।ছিল। যদদও শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,-_. 
*কৌমারং পঞ্চমাবান্তং পৌগণ্ডং দশনাবধ। 
কৈশোবমাপঞ্চদণম্‌ যৌবনং তু ততঃ পরম্‌ ॥* 


প্থচমবর্ষ পর্যান্ত কোমার, দশমবর্ম পর্যান্থ পৌগ, পঞ্চদশ পর্যাগ্ধ কৈশোর এবং 
তারপর যৌবন। ইহাই সাশ্ারণ নিয়ম | কিন্তু শরীরে ইচার বাতিক্রম 
হষ্টয়াছিল। কারণ একবৎসর বয়ঃ ক্রিম পুর্ণ হইবার কাল তিনি তৃণ।বর্ত বধ 
করি | ছিলেন। চতুর্থ আরস্তে ব্র্ধা কর্তৃক বালক এবং বৎস হরণ, তারপরেই 
তাঁর পেঁগগুলীলা। ছয় বৎসর আট মাস পর্ধান্থ ঠার পৌগণ্খে স্থিতি । তার 
পরেই কৈশোর আরম্ভ। নৈশোদ আবার আছ্ক কৈশোর, মধা কৈশোর এবং 
আন্তটটৈশেরর ভেদে জ্রিবিধ | তন ধা মধ্যকৈশোরেই উকুদ্বয়,) বাহৃদ্বয় ও বক্ষঃ- 
স্থকের শোভ| এবং মূর্তির ঘধুরিমা সমাগ্‌ প্রক।শ পাইয়া থাকে । প্ুভগবান 
স্বীর় মধাকৈশে।রেই পুর্ব প্রতিশ্র ত রাত্রি নকলের সমাগম দর্শনে, অনুরাগের 
উদ্দীপন বশতঃ ধৈর্ধচ্যুত হইচা আঃস্বনন্দপ! গেপীদিগের মছিত রমণার্থ মানগ 
করিলেন। 

*ভগবানপি ভা হাত্রীঃ শরদে!ৎফুপ্লমললিকাঃ। 

বীক্ষ্যরস্থং মনশ্চ,ক্র যৌগমায়। মুপাশ্রিতঃ 1” ভাঃ-৮১১1২৯।১ 


মুলোক “ভগবানপি* শঙের দ্বার ভসবানেরও রাসেচ্ছার প্রাবল্য বেধ করাই- 
তেছে। “তা বাত্রী* শবে বংসরের পূর্বক প্রতিশ্ততা হাতি গুণিকে বুঝাই" 


৩. 
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তেছে '"শরদোতকুল্লমলি কাঃ" শবে বুন্নাবনের অপ্রার্কৃতত্ব এবং দালের পর্বের ৎ- 
কর্ষ বর্ণিত হইতেছে। 


"ওপোঁড় রাডঃ ককুভঃ করৈমুখং 
প্রাচাবিলিম্পর়রুণেন শহ্কমৈঃ 

স চর্ষশীনামুদগাচ্ছুচে। মৃজন্‌ 

প্রি প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ।” ভাঃ--১০1২৯।২ 


শ্বীতগবান যখনই রমণ করিতে ইচ্ছা! ক'রণেন, তখনই নক্ষত্রাধীশ চক্র, 
দীর্ঘকালের পপ সমাগত প্রিঃ যেমন নিজ প্রেছনীর ব্নমগ্ডল রাগরজিত করেন, 
তজপ পুর্বদিগবধূর মুধমগ্ডল উদর়রাগ দারা নুরঞ্জিত ও জুখতষ কর 
দ্বারা স্থাবর জঙ্গমায্বক প্রাণিদিগের তাপগ্ন।নি অপলয়ন করিতে কগ্লিতে উদ্দিত 
ছইলেন। বনরাজি তাহার জিগ্ধ কিরণে রঞ্রিত হইয়া উঠ্রিল। গ্রীক 
বামলোচনাদিগের চিন্ততবংমাহনকাণী মধুর গীতি গাঁন আরম্ভ করিলেন। 
গেপীগণ শ্রাকষ্চের সেই মোহনবংশীধ্বন শ্রবণ করিক| প্রিয়তমকে পাইবার 
নিমিত্ত তদবস্থভ।বেই প্রস্থান করিলেন। তাহার! শ্বস্ব কার্ধা পরিত্যাগ 
করিয়াই প্রন্থান করিয়াছলেন। কেহ তোগ্গন করিতে বসিগ়াছিলেন, 
ভোঙ্গন ফেলিয়! চলিয়। গেলেন, কেই স্বামী সেবায় তন্ম্ ছিলেন, ভিনি$ 
তৎক্ষণাৎ তাহ! পরিত্যাগ করিয়া কৃষণ সঙ্লিধানে চুটিলেন, কেহ কেহ 
শিশুগণকে ছুগ্চপান করাইতেহিলেন তাহারা9 সেই বিশ্বরবমোহন মুরগীধ্বনি 
শ্রহণ মাত্র মন্ত্রমপ্ধ পুশুলিঙ্াবৎ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়! চলিলেন। তীারা এতই 
কষ্ণচতল॥ হইয়/হিলেন যে, গমনকাঁলে পতি, পিভা, ভ্রাভাগণ কর্তৃক নিবাঝিত 
হইয়াও গদন করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। বিস্তু ফোন কোন গোপা, 
পতি প্রসৃতি কর্তৃক গৃহমংধ্য হৃদ্ধ হওয়ায় বংর্গিমলে অসামর্থ) প্রধুক্ত 
উই্রুধ। ভাবনাযুক্ত হুইয়া] নিমলীত নয়নে তাহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন, 
তখন তাঁহাদের চিত্ত শ্রীভগবানে তল্ম॥ হওয়ায় গশুভাশুভত কম্ম সকল ক্ষপ্ 
হুইয়। গেল, তাহারা গুণময় শরীর ত্যাগ করিয়! আ্ভগবানের সহিত মিলিত 
হইলেন। 

এক্ষণে দিদ্ধান্ত হইতেছে যে, পূর্বোক্ত গোপীগণ মধ্যে কোন কোন 
গোপী বিধাছিতা ছিলেন। ঘে সমস্ত গোপী খধিররী যাহার! লাধনবশে 
পূণ সিদ্ধ ভাব হইয়াছিলেন।, জথঢ পিন্ধ দেহ হইতে পরেন নাট, তীহারাই 


আস্গিন ও কার্তিক, ১৩২৯ ] বস্ত্রঘরণ ও রাসলীল ৪৩ 


গৃহ্ষ্তো গত্যাি কতৃক রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু নক্গরজ কুমারীগণ, বাছা? 
কাত্যাক্গনীক্রতত করিয়াছিপেন, ত।হার] অর বিবাছ করেন নাই। 

“অতএব তা অপি আগ্রছেন পত্যন্তরং লাঙ্গীরুতবত্য এব। ইডি তথাপি 
রক্ছেবু়াত্বেন অন্ত বৃঢ়াবৎ গুটমেবাবমন্তা ইতি ৯ বুধাতে। এতদন্ত! এব হি 
পরকীয় মাল। ইতি। তদ্দেবমুক্তং *বুবতী গেকন্তাশ্চ"।  গোপকল্ভাগণ 
আস্বীরন্বগগনের আগ্রহ সত্বও অন্তপতি গ্রংণ করেন নাই। তাহার! 
কষ্চকে গা্ধর্ধনিরমে বিবাহ করার কৃঙ্জলনে অন্ত বিবাহিত গোপীদ্ব 
সায় অন) ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে গোপনে গেপনে অবজ্ঞ! প্রকাশ করিত। 
পরকীরা ভাব সম্পনা গোপাগণ, ইহাদের হইতে শ্বততত্র। তাই হরিবংশে 
উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান র।ত্রকালে যুবতী এখং গোপকন্তাকে লই! 
রাসক্রীড়। করিয়াছিলেন। গোপকণ্ভাগণ এই শব্দার। অবিবাহিত কুমারিগণ, 
এবং মুবঙী শব্দদ্ধারা তদতিপ্িক্ঞ বিখাহিত গোপাগণকে বুঝাইতেছে। এই 
বিবাহিত গোপীগণ মধো কাহারও কাহারও বিবাহ প্রত্যান্িত অর্থাৎ 
যোগমার! স্বীয় অচিগ্্য শার্তপ্রভাবে সকলের মনে এরূপ ভাব জন্মাইর। 
দিয়াছিলেন। এ আর বিচিত্র কথা কি? বাহার অপর মুত্তি সহামাদ রূপে 
এই অথিল খিশ্বত্রন্থ/ওাকে ক্রীড়াপুন্তলিকাবৎ নাচ।ইতেছে, এক বস্তরতে অন্ত 
বস্ত্থ বোধ জন্মাইতেছে, তিনি ধে কিছুঙাপের জন্ত বুন্দাবনস্থ গোঁপ 
গোপীর মনে এরূপ একট! ভাব জন্মাইয়া পিবেন হহ! আশ্চর্যের কথা নহে। 
অধর কতকগুলি গোপী, যাহার! পুর্ণ দিদ্ধ ভাব পাইঞেও নিদ্ধ দেহ জাত 
করেন নাই তাহাদের পতান্থর ঘটিলেও রাদে যাইতে তাহারা সধর্থ হন 
নাই। অতএব তাহাদিগকে লগ্য ক'রয়া “মাতরঃ পিতারঃ পুত্র! ভ্রাততরঃ 
পতক্বশ্চবঃৎ এই কথার প্রয়োগ হন নাই। এভধতারত্ ব্র্থকুমারগখ 
ধার কাত্যায়নী পুঙ্গা করিয়াছিলেন, ভাহাদের যখন পতাস্তর গ্রহপই 
শিন্ধ হুইল না, তখন পুজাণির মাতা হওয়া কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় লা। 
বিখেধ এক বৎসগ্েক মধ্যে অ.বষণকারী বয়স্ক পুতে? মাতা ২৩৪1 একে বারেক 
গপব্যব। আত গিদ্ধাস্ত হইতেছে যে, গোপীগণ মধ্যে কাহারও পুতে হনব 
লাই । তবে যে. 

প্ধাতরঃ পি তরঃ পুত্রা আাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিন্বস্তি হপহ্ঠন্তে। মা কৃঢ়ং বন্ধুলাধবদম 1” ভা১--১০।২৯।০ 
এই শ্লেকে দুত্রের কণা উল্লেখ জাছে, তাহা রহনত জনক বাক্য। রসিক 
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শেখর শ্ঠামন্জন্দর সমগতা গোপীদিগকে পরিহান করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকার 
সবার্থভাবপুর্ণ রহন্য জনক বাক্য সমূহ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ক্থদৎ বদতাং 
শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈবিমোছয়ন।* (ভাগবত ) 

গরিহাল করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ এই যে, তাহারা অন্ত 
অন্য আত্মীয় হজমের পুত্রাণিকে হ্বপুত্র নির্বিশেষে পালন করিতেন। 

মতুব! প্রক্কৃত পক্ষে যদি কোন গোপীরই সস্তানাঞ্দি উৎপন্ন হইত তবে 
রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহাদিগকে মহারাসের সঙ্গিনীরপে গ্রহণ 
করিতে পারিতেন ন1) রাল তাহ! হইলে রসাভাম দোষে ছুষট হুইয়! পড়িত। 
এবং আত্মারাম মুনিগণ কখনও এলীল! শ্রবণ করিতে বা বর্ন করিতে 
বিশেষ আগ্রহবান হইতে পারিতেন না। আরও অসম্ভব যে, যর্দ কে।ন 
গোপী প্রব্ূপ বয়স্ক পুত্রের জননী হইতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহার শবীৰে 
যৌবন অতিক্রম করতঃ অর্দবার্ধাকোর জঙ্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইত। এবং 
তাহা ইইলে কখনও কিশোর বয়স্ক শ্রীকঞ্জের পাশে তাহার বিশেষ 
শোভা হইত না, বরং বিদূশ ভাবই প্রকাশ পাইত। এবং রাসের 
নিয়লিখিত শ্লোকগুলির মর্ধ্যাদাও তাহ! হইলে নষ্ট হইয়! যাইত। 


দতর্লাতিশুশুভে তাভিভণগবান্‌ দেবকীন্তঃ | 
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামরকতো। যথা ॥” ( ত1১--১০1৩৩৭ ) 


দুইটা ছুইটা ছৈম মনির মধ্যে মহা মরকতমনি যেরূপ সুন্দর শোভা 
পাইয়। থাকে, ত্জ্রপ সেই সেই ব্রজ নাগরিগণ মধ্যে ভগবান দেবকী স্থত 
অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এক্ষণে কথ হইতেছে যে, যদি একজন 
রক্ধপ বয়স্থ। রমণীর সহিত একজন কিশোর বয়স্ক যুবকের নৃত/গীতাদি 
রলজনক ক্রীড়। হইয়া! থাকে, তবে ভগবলীলাই হউক আর যাই হউক 
তাহার মাধুর্ধ্য বিশেষ প্রকাশ পায় ন। [বিশেষ ধিনি বন্ত্ররণের সময় 
গোপীগণফে অক্ষতযোনি দেখিয়া তবে সন্্ষ্ট হইয়াছিলন, তিনি কখনও 
পুঞ্রবতী নারীর সহিত রমণ করিবেন না, ইহা! নিশ্চয়ই বল! যাইতে 
পায়ে । 
গ্ীকালাটাদ দেবশর্খা । 


কর্দম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তি 


কর্ণ দ্বিবিধ। সক।ম ও নিষ্কাম। যে সমস্ত কর্দেহ অন্ষ্ঠান করিস 
জীব নিজে তার ফলব' 1 করিয়! থকে, তাহাকে সকাম কর্শা বলে। 

ধে সমস্ত কম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীব নিদ্ষে তার ফঙগ ভোগ করিতে 
চাহে না, শুদ্ধ ভ্ীভগবানের প্রীহ্যর্থে বর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহাকে 
নিষ্কাম কর্ম ধলে। নিক্ষাম কর্মই জীবকে উচ্চাধকারী করিয়। ক্রমশঃ 
নিবৃত্তি পথে লইয়া যাঁর। নিবৃত্তি পথের নিয়েই সর্ধবলাধারণের জন্ত প্রবৃত্তি 
পথের মহা কাম্য ক্ষেত্রে । এই বিস্তীর্ণ কফাঁমাপ।,থই জীব স্বর্গাদির নিমিত্ত অভিলাধী 
হয়। প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী জীবের কাম্যবস্ত প্রধানতঃ ত্বিবিধ। ইহলৌকিক এবং 
পারলৌকিক। এঁহিক গু ক্ষণিক পারজ্িক সুধ দীর্ঘকালস্থাধী। জীব 
বখন নিরন্তর ঘাত গ্রতিঘাতে ইহলৌকিক সুখের শ্ণস্থায়ীতধ বেশ বুঝিতে 
পারে তখন দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থারী পারলোৌকি ক সুখের প্রতি ধাবমান 
হয় এবং এই পারলৌকিক নুখাশাই তাহা'ক ক্রমে ক্রমে নিক্ষাম কর্শে 
দীক্ষিত করে। কারণ জীব বতই স্বগার্দি তোগ লাভ হেত দান!দি পু 
কর্ণের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, ততই তাহার চিন্ত বিশুদ্ধ হইতে থাকে, এবং 
দিবাজ্ঞ'নের আবির্ভাব হইতে থাকে | সঙ্গে সঙ্গে হনয় হইতে সর্বপ্রক্কার 
ভোগলালনাও কামর! ধায়, জীব নিছাম কর্মের কঙ্মী হয়। নিক্ষাঘ ক্মের 
অঠ্ষ্ঠান বাতিরেকে হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় না, এবং দিব্যজ্রান বাতিজেকে 
মুক্তির আশাও সুদুর পরাহত। নিধন কর্মী কর্াহুষঠান কপির! কর্পকল 
“কফায়সমর্পণমন্ত* বলিয়। ভ্টভগব'ত৭ সমর্পণ করে, তখফলে অনাদি সঞ্চিত 
জীব-হৃদয়ন্থ তমোরাশি লুর্ষ্গোদয়ে কুঙ্ছাটকার মত অঠিয়েই বিধ্বস্ত হয় এষং 
সঙ্গে সঙ্গে লমন্ত হাদয় নির্ধাল জ্ঞানালোকে সমুগ্তাবিত হইয়। উঠে। 


“জ্ানং তথ বিচারেণ, নিস্কামেনাপি কর্শণ| | 
জানতে ক্ষীণ তমপাং বিছুয!ং দির্ধপাত্বনাম্‌ ॥* 


এই লুনির্শল জ্ঞানই মার! তমসাবৃত জীবের মায়াহুক্তির কারণ পনানঃ 
পন্থ।ঃ বি্ততে অরনায়”। কর্দের নিজের কোন শক্তি নাইবযেসেজীবকে 


৪৬ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ] 


সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি প্রদান করিতে পারে। বর্শা জ্ঞানের সুখাপেক্ষী। 
এই নিমিত তত্ববিদ্গণ কর্ম হইতে ভ্ঞানের শ্রেষ্টত্ব কীর্তন করেন। 


পশেয়ান্‌ দ্রব্যরয়াদ্যজ্ঞাজ জানযজ্ঞ; পরস্কপ। 
সর্ধংকর্মাথি“ং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥* (গীভা ৪1৩৪) 


শ্রীমত্তগবদগীতার শ্ীভগবান অঞ্জুনকে বলিয়াছেন, প্হে পরুস্তপ! দ্রব্যময় 
যক্ত অপেক্ষা! জ্ঞান্যজ্ঞ শ্রেঠ।* যেহেতু শ্রত্যক্ত স্বহাক্ত সমস্য কর্খুই জ্ঞানের 
অন্ুগাষী। কর্ণ জ্ঞানের অন্ততুতি। 

"জীব, মাঞজ| ও শ্ভগবান এই তিনটা তত্র স্বরূপাহুলম্ধানই প্রকৃত আন 
“্জ্|” ধাতু হইতে জ্ঞান শব্দের উৎপত্তি। আমি কে, আমার প্রয়োজন 
কি, কেন আমি এই সংসারে শোকে ছঃখে সুহৃমান হই, কিসে আমার 
এই আধ্যাত্মিক, আধ ভীতিক আধিদৈবিক ঝ্িবিধ তাপের চির অবপান 
হন, এই সমস্ত বিষ ঠিক ঠিক হনয়গগম করার নামই প্রকৃত জ্ঞান । এই সংদাযে 
প্রক্কৃত জানী সে,যে নিয়োক্ত কয়েকটা বিধয় প্রকৃষ্টরূপে জনুতৰ করিতে 
পারিম্াছে 

জীব রক্ত মাংস গঠিত জড দেহ য়, নিভ্য ভগবন্ধক্তি । শোকে দুঃখে মুহা- 
মান হওয়। ত'হার স্বভাব লিন্ধ ধর্ম নয়, সে মানাতীত, চিদংণ। স্ত্রী পুত্রের সেবই 
জবর একমাত্র কর্তব্য নহে, সর্বেশ্বরেশ্বর পরমাত্মা স্বরূপ শ্রভগবানের সেবাই 
জীবের পরম ধর্ম ।» 

বৈধ্ব!এগণ্য শ্ীমদ্‌ রামানুজ আচার্য বলিয়।ছেন, “বেদংন সুপাদনং শক্ত 
ছ্হয়ে শ্রধণ।ৎ* ভগবানের উপাসনাই জান, যেহেতু বেদাি শাস্ত্রে তাহাই 
অহগাত হওয়ার । উপাসন।, ভক্তি বারিধির তরঙ্গ বিশষ। অতএব হিলি 
বিশু তগবস্তক্ত, তিনিই প্ররুত জ্ঞানী । জান ত্বিবিধ। পত্বোক্ষ অর্থৎ 
শবঞ্রথধীত জান অপকোক্ষ অথ[ৎ অনুভব লব্ধ জ্ঞান। অনুভব লব ব্ডাদ আকার 
ভবিবিধ। এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম জান, অন্ত বড়েনখব্ধয পুর্ণ ভগবৎ জান। নির্বিখেষ 
তরঙ্গ জান বলিতে কেছই বেন মাগ্জাবাদীগণের মতামুযায়ী নির্বিশেষ জ্ঞান মনে না 
করেন, কারণ উক্ত মতবাদীগণেন সিদ্ধান্ত কৃত নির্বশেষ জ্ঞান মাত্র হদ্গই স্বীকৃত 
হয় না, কেন যে হয় ন। তাহ! পরে দেখাইব। এখানে ব্রহ্ধ জ্ঞান বলিতে সবিশেষ 
রঙ্গের নির্ধিরশেষ অঙ্গকান্তির ক্যাপক অনুভূত মাত্র বুঝিতে হুইবে। হাঁছাই হউক 
উত্ভবিধ জনই মোক্ষের কারপ। “নহি জ্ঞানেন সদৃশ পবিত্রমিহ বিদ্ততে ৮ 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৯] কর্ধ-জান-যোঁগ-ভক্তি ৪৭ 


ভ্ঞাদেক সমান পবিত্র বস্ত কিছুই নাই। পৃথিবীর সমস্ত পাঁপীগণ হইতে ও হিষি 
অধিক লাপকারী, তিনিও এই জ্ঞানপোত আরোহণ করিলে, অবহেলে সমু 
পাপ সমৃদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শুদ্ধ তাই কেন, প্র্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত 
তন্মীভূত করিয়া থাকে, জ্ঞানরূপ আগ্নও তদ্রূপ দমুদয় ছুঃখের ফারণতৃত বর্ষ 
প্রকার গুতাশুত কর্মকে নাশ করিয়। থাকে । গুরুউপদেশে আন্তিক্য বুদ্ধিশালী, 
ভগবনিষ্, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্ত, এই তত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এখধং 
অচিরেই পরম শাস্তিময় যুক্কিধামে প্রস্থান করে। 


শদ্ধাব।ন লভতে জ্ঞানং তৎপর: দংযতেন্দ্রিয়ঃ 
জ্ঞানং জব পরাং শান্তিষচিরেপাধিগচ্ছতি ॥* গীত 818, 


পরমাত্ম শ্বয়ূপ জভগবানের সহিত জীবাত্মার যে মিলন তাহাই ধোগ 
শুদ্ধ তাই কেন, নিত্য শুদ্ধ ঈভগবানের নহিত অনাদি বহির্মথ জীন্রে মিলিত 
হইবার যে উপায়, তাহাও যোগ নামে কথিত হয়। পযোগোপার:* মহর্ষি 
পাতাঞ্ল বলেন, ণধোগশ্চিনতবৃত্বি নিরোধঃত। কাম ক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি 
সমুহের নিয়োধ সাধনই যোগ । শাস্বকারগণ “যে'গ শব্দে কেবগ মাত্র “প্রাণা- 
যাষ, কুস্তক, রেচকাদি” অষ্টাঙ্গ বোগফেই লক্ষ্য বারন নাই, পরস্ত কর্ম, জান, 
তক্তি সকলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ॥ শ্ীমভ্ুগবদগীতার প্রতি অধ্যায়ের পরি- 
শেষেই বেদব্যাস “কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ* প্রভৃতি যোগ শবের উল্লেখ 
করিক্সাছেগ । তবে এখানে কর্শ, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তির পৃথক পৃথক আখ্যা 
দেওয়ায়, শব্দের রুচিবৃত্তি ঘারা যোগ শবে অষ্টাঙ্গ যোগকেই বুঝিতে হইবে। 
যিনি পরিমিত আহার বিহারকারী, পঞ্িমিত দিদ্রাগীল যিনি জিতেজিয় হইয়া 
নির্বাত দীপশিথার স্যার অনন্ত স্থথ শ্বর্মপ পরমাত্ম তথ্বে মন স্থির করিতে পারিয়! 
ছেন তিনিই প্রকৃত যোগী । তাছাকে বহিজগতিক কোনরূপ সুখ ছুঃখ কিছু 
মাত্র অভিভূত করিতে পারে শা। 


“্যং লব্ধ চ।পরং লান্তং মন্তুতেনাধিকং ততঃ। 
বশ্মিন্‌ স্থিতে। ন ছুঃখেন গুরুপাপি বিচাল্যতে &৮ 


বাছা পাইলে অপর লাভে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না, সে অবস্থায় 
খ।কিলে শীতোফাদি মহাছ্বঃখও কিছুমাত্র বিচলিত করিত পারে না, তাহাই 
যোগীগণের আত্মাননা । আত্ম বিশ্বব্যাপী। সর্ধমততি বিশ্বদিতি আত্মা” সেই 


৪৮ তক্তি [২১শ বর্ষ, ২র ও ৩: সংখ্য। 


নিমিত্ত থে গীগণ যেদিকে নয়ন দেন, সেই দিকেই পরমাত্মার অঠিন্থ্য এশ্বর্য। মগ 
সর্বব)াপী বাসুদেব রূপ দর্শন করিয়। পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন । জ্ঞ।নের 
উত্কৃষ্টতর অবস্থাই বোগ। যোগী দ্বিবিধ। যুক্ত ও বুগ্তান। পরোক্ষ, অপরোক্ষ, 
উভভরবিধ জ্ঞান দ্বার! পরিতৃপ্ত চিত্ত, নির্বিকার, দিতেন্দ্রিয় মৃত্তিকা, পাষানন ও 
কাঞ্চনে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট যোগী নামে কথিত হয়। নারদ, ব্যাস, শুকদেব গ্রভৃতি 
যুক্ত ফোগী। তত্তি্ন মকলে যুঞ্জান যোগী । ঘোগী জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রে্ঠ। 


*তপশ্থিভ্যে/হধিকে! যোগী জ্ঞানিড্যোইপি মতোইধিকঃ 
কর্িভ্যশ্চাধিকে! যোগী তন্মাদ্যোগী চবার্জুন ॥* গীত! ৬ ৪৬ 


কে অঞজ্জুন ! যোগী তপপরায়ণ কক্ষ শ্রেষ্ট, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
কর্থিগণ অপেক্ষ। ও শ্রেষ্ঠ, অতএব তুমি যোগীহ9। এবন্ভৃত যেগী অপেক্ষ। 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ। 


*ঘোগিনামপি দর্কেষা" মদগতে নাস্তবাত্বন| 
শন্ধাবান্‌ ভজত যে! মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ ॥ গীত! 


সর্ব গ্রকার যোগী হইতে একজন নিফান তগবনাস্তচিন্ত শ্রদ্ধলুত্তক্ত শ্রেঃ 
“্যে।রীলীম এই স্থলে “পঞ্চম্যর্থে ৬্ী বিভক্তি হইয়াছে) শিদ্ধারণে নহে। এক 
বস্ত হইতে অন্ত বস্তর উৎকর্ষ বুঝাইলে পঞ্চমী ব্যবহৃত হয়। “পঞ্চ ম্যেকোত কর্ষে” 
অত এব কন্মী, জ্ঞানী, যোগী, সকল হইতেই নি্ধিঞ্চন সেবা পরায়ণ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। 
যন্ধ।র! চিত্ত সম্যগ মস্থগ হয় যাহা লর্বথ! সমত্বাভিমানে পূর্ণ, সেই ঘনীতুত 
ভাবকেই জনীগণ, প্রেমভক্তি ব'লয়। থাকেন। 


অনন্ত মমতা বিষোৌ মমত। প্রেম সঙ্গত 
ভক্তিরিতুচ্যতে ভীষ্ম পহল'দোদ্ধব লারদৈ:| (নাঃ পঞ্চরাত্রে) 


প্রেমের শ্বরূপ সম্যগ প্রকাশ কর। যায় না। ভক্তপ্রবর দেবর্ষ নারদ বলিয়াছেন 
শনির্চচলীয় শ্বরূপং সুকাস্বদনং ব২” মুক যেমন হৃদয়স্থ কোঁনভাবই প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয়না, ভক্ত ও তজপ প্রেমের অনুভব প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হয় ন। 

অপ্রমেয় নিগুণ ভীতগবানকে বশীভূত করিতে একমাত্র নিপা! ভক্তি 
ম্নেবীই লমর্থ।। ভক্ষিবলেই সর্বব্যাপী সর্বশপ্জিমান শ্ীভগবান আজ ভক্কের 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৯৭) কর্দ-জ্ঞান-যোগ-তক্তি ৪৯ 


বারে জাবন্ধ। ওতগিবান্‌ ভক্তিতে যত বশ হুন, তেমনটা যোগে, জ্ঞানে ব1 
কর্মে কিছুতেই হননা। তাই শ্রীমস্ুগবগগীভাঙ্গ অর্জুনকে উপদেেশগ্ছলে 
নিজমুখে বলিতেছেন-- 


“মন্মন! ভব মন্ত্রে! মদ্যাজী মাং নমর । 
মামেবৈধ্য'স সতধাতে প্রতিন্গানে প্রিয়োহসি মে ১৮৬৫ 


হে অজ্ঞুন! আমাতে মন দাগ, আমার ভক্ত হও, আমার পুঙ্থ। কর, এংং 
জামাকে নমক্ষার কর, থাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। তুমি আমার 
প্রিক্স, তোমার কাছে মামি প্রতিজ্ঞ। করিস! বলিতেছি। আবার বলিয়াছেন, 


"ক্লেশোংধিকতর স্তেযামব্যক্তাসক্তচেতষাম্‌। 
অব্যক্ত! ছি গতিছখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥* ১২1৪ 


হে সথে! অব্যক্ত সর্বব্যাপী ব্রহ্ধ অ।সক্ত-চিত্ত জনগণের সাধনায় পিদ্ধিলান্ত 
বড় ক্লেশকর, কারণ দেছিগণ অতি ছঃখে অব্যক্ত বিষয়ে নিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু 
ধাঁার। আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম জর্গণ পূর্বক মতপরায়ণ হুইয়! অনন্তভাবে আমায়ই 
ঘর(ধনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই সেই মহাপ্রাণদ্িগকে অচিরাৎ মৃত্যু- 
সংসার-নাগর হইতে উদ্ধার করি। পুনরায় বিশদ বরিমা বলিয়াছেন, 


“সর্বধম্মান্‌ পরিত্য্য মামেকং শরণং তরঙ্গ | 
অহং তাং সর্বপাপেভ্যে! মোক্ষদিয্যামি ম। শচ2 1” ১৮1৬৬ 


ছে অজ্ঞুন। তোমার অন্ত কিছু ভাবনার আবশ্তক নাই, তুমি সর্বরধ্শ 
পারত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণ জও। আদি তোমাকে এই দেব- 
মোহিনী দুরত্যয়] মায়] হইতে উদ্ধার কৰিব । শরণাগভি তক্তির একটী অঙ্গ! 
খত এব ভক্তিই যে গীভার উদ্দেঠ, ধানের উদ্জেশ্র, গরভগবানকে প্রাির 
সহজ উপায় সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

দেবধি নারদ বলিয়াছেন, “স1 তু কর্ম জ।/ন-যোগেভ্যোহপি অধিকতর" তক্তি 
কর্ম, জান ও যোগ অপেক্ষ। উৎকৃ্, কেননা “ফলরূপত্বাৎ* ভক্তি বর্্মা্ধি সর্ব 
সাধারণের কলদ্বকূপ! | জীব যে কোন কর্মাই করুক ন! কেন, যে কোন সাধনাই 
অবলম্বন করুক না কেন প্ভগবানে ভকি লাভই তার চরম পর্যবসান। 

“লবৈ পুংল!ম্‌ পরোধর্থো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 


অহৈতুক্য প্রতিহত! যয়াত্ম। নু প্রসীদতি ॥” 
৭-€ 


৫৪ ভর্তি! [২১শ বর্ষ, ২র ও ৩ম সংখ্যা 


শ্রীওগবানে জঠৈতুকী অগ্রতিহত1 ভক্তি স্থাপনা কর! জীব শান্েহই পরম 
ধর্প এবং তাহ! হইলেই মানুষের চির অশান্ত হৃদয় পরম! শান্ধি লাভ করে। 
সংশারে এ অপেন্স। অন্ত মঙগলময় পথ আর নাই। 


“ন হাতোছন্তো শিবঃ পছ্থ। বিশতঃ সংস্তাবিছ | 
বাসুদেবে ভগবতি ভক্কিযে।গে! যতো। ভবেৎ ॥* ভাঃ ২২৩৩ 


ভক্তি রস স্বরূপ, অতি কোলা । মানুষের অনাদি বতির্মিখ লীরস কঠিন 
চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া সরস করিতে ভক্তি বাতিরেকে আর অন্ত উপায় নাই। 
ভক্তি বিজ্ঞানা*ন্দমমী ; সচ্চিদাদনাময় শ্রীতগবানের আনন্দময়ী শক্তি। মঙবি 
শাগিলা বলিয়াছেন, “পা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত।ৎ* (শাঙিল্য হত্র) ভক্ি বর্ম্মাদি 
অপেক্ষা পুক্্যা কেননা! সকলকেই ভগবদ্তুক্তর অপেক্ষা তাখিতে হয়? আও 
এককথায় ভব শন্ত কর্মে মুক্তি হয় ন1,-বথা-_ 


"নৈক্ষর্মম চু/তভাব বর্জিভং ন শোত্তভে দ্বানমদং নিরঞ্জনম্‌। 
কুতঃ পুনঃ শশ্বদ ভদ্রমীশ্বরে ন চার্পতং ক্র বদপ্য কারণম্‌ ॥* ভা, ১৫১২ 
ভক্তি শুন্য জ্ঞানে মুক্তি হয় না য৭1-_ 


"ইহ রবিন্নাক্ষ বিমুক্তমাদিনভ্ত্যত্তভাব।দবিশুদ্ধ বুদ্ধং2। 
আক্হা কৃন্ডেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত্ যুম্মধকতব,চ১ 1” 
ভাগবত ১০।২৩২ 
হে অঃবিন্দাক্ষ, যাহারা মুমুগ্চু হইয়াছেন, তাহারা যদি তোমাতে প্রীতি শৃন্ত। 
হয়েন তবে তাহারা কেশপাধা পরম পদে আরোহণ করিলেও পুনর্বার তথ! 
হইতে ব্মপিত চরণ হইবেন। কেনন| *সত্বাৎ সংঙগায়তে জ্ঞানম্* সত্বগুণ হইতে 
জ্ঞানের উত্তব। সত্বগুণ মায়িক। কাজেই গুণাত্বক জ্তানে গুণাতীত সুক্তিলাত্ত 
সুদুর পরাহত। তাই ভক্তির সাহাধা আবশ্তক। ভাক্তকে কাহারও অপেক্ষা! 
করিতে হয় না। ভক্তি নিজেই যুক্তিরূপাঁ। প্ভক্তিরেব মোক্ষ ইতি 
পিদ্ধঃ* (ভ্ীধর স্থ।নী) তাই শ্রীভগবান ভক্তির এত বশ। পভক্তিরেবৈনং নষ্তি, 
ভক্তিএ্বৈনং দর্শসসতি, ভাক্ত বশঃ পুক্রযো! তক্তিরেব ভূয়সী বিজ্ঞানানন্দধন! 
সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তযোগে তিষ্ঠতি |” (গোঃ তাপনী ) মুলে "এব" শক 
থাকাতে ভক্তি বাতিরেকে অন্ত কাহারও যে ভগবৎ সানিধ্য প্রাপ্তি করাইবার 
শক্তি নাই, তাহাই দেখান হইল। রীভগবান্ভক্রিদেবীরই অধীন, আর 
কাহার নন। 


আহিন ও কাষ্তিক, ১৩২৯] কর্-জ্ঞান-যোগ ভক্তি ৫১ 


“ন সাধয়তি মাং যোগ, ন সাংখাং ধর্ম উদ্ধব। 
ন শ্বাধ্যায় ভ্তপ শযাগো বথ। ভক্তি মমোর্জিতা ॥* ভাঁঃ ১১১৪।২৬ 


হে উদ্ধব! যোগ আমায় সাঁধতে পারে না, সাংখ।ধর্দ অর্থাৎ আত্ম'ন।ত্ম 
বিবেক, বেদাধ্যায়ন, ব্রহ্মচর্য্য এবং ত্যাগ কিছুই জামাঁকে তেমন বশীতৃত করিতে 
পারে ন।, শুদ্ধ! ভক্তি যেমন আমাকে ভক্তের অধীন করিয়া ফেগে। প্ীতগবানে 
যাহার অঠৈতৃকী ভক্ি সঞ্চার হইয়াছে, তাহার আর অন্য কোন ক্রিয়া! কর্মের 
আবশ্তুক করে না, নিখিল গুণ লহ দেবগণ তথা অবস্থ।ন করেন। ধর্ম, অর্থ, 
কাম লমস্তই তাহার পুর্ণহইক্সা যায়, "মুক্তি তন্ত করে স্থিতা”। অর্থাৎ সুতি 
তাহার করতল গত হয়। ভক্তির অবান্তর ফল মুক্তি। মুক্তি শবে বন্ধন নাশ, 
নির্বাণ নছে, কেনন! নির্বাণকে ভগবত্তক্ত অতিশয় ঘ্বণা কনে 

*তকবাং নরকায়তেশ কৈবল্যকে তাহার নরকের মত ঘ্বণ| করে। নরক 
বরং শ্রেয়ফর তবু ব্রহ্ম নির্বাণতক ধিকার। 


প্নরুক বায়ে তবু সাযুদা না লয়।* 
তগব!ন্‌ কপিলদেব শ্বীয়্মাতা দেবনৃতিকে বলিয়াছেন, 


"সাণ্োক্য সাষ্ইিসাকপ্য দামীস্যৈব ত্বঘপৃত। 
দিয়মানং ন্‌ গৃহ স্ত বিনা মৎদেবনং জনা 0৮ ভাত ৩২৯১৩ 
হে অন্ব! আমি আমার ভক্তকে সালে।কা, সাষ্টি, সর), সামীপ্য এমশকি 
একতব মর্থাৎ সাধুক্গ্য মুক্তি এনান করিলেও, তাহার] কমার সেবা ব্যতীত 
অন্ত কিছুই গ্রহণ করে না; ভালবাসার এমনই ধারাষে, তক্ত৪ যেমন 
জ্ীভগবানের দেব! খতিরেকে [কছুই চাদ ন।,উ)ভগবাঁনও শদ্রগ ভ.ক্তর প্রেমময় 
হৃদয় ব্যতিরেকে কোথাও সেইরূপ শান্ত, সুন্দরতমন্ধ.প অবস্থান করেন ন।। 
অগৎপুজনীয়া, পবিত্রীকতবন্থন্ধর], লিখিলজন মনগ্রাণশী তলকািণী, 
জাহবীর সলীলরাশি। শ্বোখতলহরীগণ তাঙ্কাকে ফিরাইয়। ফিরাঠয়। দিলেও 
যেমন তাহাদের মান| না মানিয়া) ব| বৃক্ষ শৈলাদি কাহারও বাধ।না গুনিয। 
মলে আবেগে তর তর বেগে আনন্দে কুলু কলু ধ্বনি কঠিতে করিতে, 
তরঙ্গ ভঙ্গে নাঁচিতে নাচিতে, তক্তগ্রদত নানাফুলে সানিয়! সাগরের অভিমুখে 
অবিচ্ছন্রভাবে ধাবমান! হইতে থাকে, সেইরূপ মদগুণ শ্রবণুমাতর ভক্তের 
'মনোগতি অন্ত ফলের কথা দূরে থাকুক, মংগ্রধত্ত লালোক্য।দি পঞ্চবিধ, 


৫২ তন্তিি [ ২১শ বর্ষ, ২য় ও ৩ল সংখ্যা 


মুক্তিকেও অতি তুগ্ছ জ্ঞান করিয়া, বিষকান্তরের আটক ন| মানিয়!। জগৎ 
বামীকে ত্রাণ ও পবিত্র করিতে উপদেশরূপ লীতল বারি মেচনে তত্বজিজ্ঞান্ুর 
মন প্রাণ শীতল করিতে করিতে, তর তর ধেগে আমার প্রতি গ্রধাবিত 
হয়। অট্তুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধান শুন্ত এবং অব্যবহিত! জর্থাৎ ভেদদর্শন 
রছিতা যে মনোগতি তাহাই নিগুণ ভক্তিযোগের লঙ্গ। দস 
পরানুরক্তিরীশ্বরে* ( শাগ্ডিল্যনত্র) ঈথরে পরম অনুবাগই ভক্তি | "1 কনে 
পরম প্রেমরূপা” (নারদস্ত্র) শ্রীভগবাংনর প্রতি অনবচ্ছি্ন প্রগাঢ় 
অহুল্মতিই ভক্তি পদবাচ্য। নির্ঘণ্ট, কার বলেন, *ভনভগবানের সেবাই ভক্তি, 
যেহেতু “ভজ ইত্যেষ ধাতু ধৈ” পেবাম়াম্‌, পরিকীর্তিতঃ। নারদ পঞ্চরাত্রে 
উক্ত হইয়াছে, 

“সর্ববোপাঁধি বিনিশ্মুক্তং তৎপরাগেন নির্দলম্‌ 

হৃষীকেণ হষীকেশ মেবনং ভছ্িিক্তমা ॥* 
ভক্তচুড়ামণি মাননীয় শ্রীূপগোস্বামী ঝলিয়াছেন, 

"অন্তাভিলাধিতা শৃন্তং জানকর্ম্!হ নাবুভম্‌। 

আমনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং তক্তিরূতম1 0” (ভক্তিরসামূতলিদ্ধু) 
গ্রীকঞ্চের নিমিত্ত তাহারই ফ্চিকর যে কোন ক্রিয়া তাহাই ভক্তি। এ 
ভক্তি জ্ঞান কর্দা্দি সম্পর্ক বিকছিত ও ভজন মাত্র অভিলাধধুক্ত হুইয়া 
উত্তম! ভক্তিনামে অভিহিত হয়। জ্ঞানবিরহিত ভক্তি বলিতে নির্ভেগত্রন্ধ- 
গুসদ্ধান বিষয়ক জ্ঞান বিরহিত বুঝিতে হুইবে। নতুঝ! উপাশ্তত্বের অন্থসন্ধান 
বিষন্বক জ্ঞান নহে, যেহেতু তাহ। অবশ্তই বছুনীয়। ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে 
আঁচাধ্য বলদেব বিছ্যাতৃষণ মহাশয় নিম়লিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ভগধহশীকরণ তেতুতৃতা ভক্তির স্বরূপ কি উহা কি প্রাকৃত সত্তবময় 
জানানপরূপিণী ? অথবা উহ। কি আ্ভগবানের শ্বপূপ জ্ঞানানন্দশ্বরূপিণী, কিংবা 
উছ| কি জীবের জ্ঞানাননস্বরূপিণী, অথব। উহ। প্ভগবানের পরাশক্কির সাররূপা 
থে হলাঙিণী শক্তি, উবার সার সমবেত সম্বিত শক্তির সার স্বরূপা ? 
তক্তি কখনও প্রাকৃত সত্বময় জাননন্দরূপিণী নছেন। ফেলম। 

শ্ীভগবান্কে বশীভূত করিধার শক্তি ভক্তির আছে, কিন্তু মায়ার নাই) 
শ্ীতগধান্‌ মারার বীতৃত নছেন। প্ধায় শ্বেন সদা নিরন্ত কুহকং সত্যপরং 
ধীমছি।* দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না, কেননা শ্রীতগবান্‌ তক্তের ভক্তিতে 
অধিক আনন অনুভব করেন, প্রীতগবান্‌ পর্ণ, অতএব তীহার শ্বরূপাননের 


আঙ্িন ও কার্তিক, ১৩২৯] জ্ঞান-সর্ম যৌগ ভক্তি $৩ 


স্বাসবৃদ্ধির অসভাবন! বশতঃ উছা! সম্ভব হয় না। তৃতীয়, তত্তি কখনও 
দৈব জ্ঞানানদ হইতে পারে না। কেনন| জীবের আনন ক্ুত্র ও ক্ষয়শীল, 
তক্তি নিত্য ও বিপুলা। নুতরীং অনুচৈতস্ত জীবের আনন কখনও বিপুল 
আনদদরূপা নিত্যভক্তিপে গণ্য হইতে পারে দা। অতএব চতুর্ধপক্ষই 
শ্বীকার্ধ্য। অর্থাৎ শ্রীভগবানের হল|দিণীশক্তি ও সন্থিৎ শত্বির সমবেত 
সাররূপ পরাবস্থাই ভক্তি । পরিশেষে বিদ্য।ভুষণ মহাশদ বলে --ণডৎ 
লারত্যধ্, তন্িত্য পরিকরাশ্রয়ক তদানুকুল্যাভিলাষ বিশেষ ।* ভীভগবানের 
নিত্যপরিকবুগণে অবস্থিভ ভগবদ্িষয়ে অনুকূপ অভিলাষবিশেষই ভক্ত। 

এ ভক্ত সাধন, ভাব ও গ্রেমভেদে জ্িবিধ। সাধনভক্তি ক্ষিবিধ। 
বৈধী ও রাগান্থগা। শ্ীভগবানে অনুরাগ নাই, কেবলমাত্র শাজসমুছের শানন- 
বাণী কর্তৃক চালিত হইঞজ! কর্তব্য বোধে শ্রীভগবানে যে বৃত্তি, তাহাই 
বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তির সাধণাঙ্গ নক্কটা। 


*শ্রবণং কীর্তনং (বফেণাঃ স্মরণং পাদসেবনং 

তর্চনং বন্দনং দাহ্াং সথ্যমাত্মনিবেদনং 

ইতি পুংস।গিতাবি,ফী ভক্তিশ্চেন্্ব লক্ষণ ॥* ভাঁঃ ৭৫1২৩ ২৪ 
নামশ্রবণ, গুণ কীর্তন, লীলাম্মরণ, বিগ্রহমেবন, অঙ্চন, বলান, দাতা, লথ্য, 
এবং আজ্মনিবেদন এই নবধাঁভক্তির সাধনে জীবহদয়ে অ-রত কঞ্চখ্রেম 
্র্তি পাইয়। থাকে । একাঙ্গ সাধন কঠিলেও ফললাভ হইয়া থাকে । 


“এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বছ অঙ্গ 

দিনে দিনে বাঁড়ে তার প্রেমের তরগগ ॥* (চৈ; 5:) 
বিজয়ন্তীমতি স্যক্তিং ব্রগবাসিজনাদিযু। 
বাগাঞন্িকামনুস্থতা বা সা রাগাচগোচাতে ॥ 


ব্রধাগিজনে রাগাতিক। ভক্তি পরিপুণরাপে বিপাঙ্জ করিতেছে । তা।ঙগের 
অন্থগঙ্গন করাকে রাগানুপ। বল! হয়। 
পয়ম প্রেমের আম্পদ শ্রীতগবানের প্রতি ভক্তের যে গ্রেমময়ী তৃত্ঞা, 
তাহাকে প্লাগ বল! হয়। শাস্ত্র এবং সুধীগণ এই রাগময়ী ভাক্তকেই ঝাগাত্বিক। 
কছিঙ্গ। থাকেন। রাগাত্সিকা আবার কামরূপ ও সন্বন্থরূপা ভেদে হিবিধ। 
“ন| কামরূপ! সন্থন্ধরূপাঁচেতি ভবেদ্দিধা ।” 


৫৪ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ২য় ও ওয় গখ্যা 


হাহা ভ্ীভগবানকেও প্রেমরূপে পরিণত করে মাহা কেবলমাত্র বৃ নুখেষ 
নিষিত হইয়| থাকে, বাছাতে বিশ্দুমাত্র আত্মেন্দ্ির চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি 
না, তাহাই প্রেমরূপা। মুনির্শল গোপীপ্রেষ শাস্ত্রে কোথাও কাম নাষে 
কীর্তিত হইরা্ছে বপিয়! আমরা জানি না। 


“সহজে গে।পীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কাম্যক্রিয়া সাম্য তারে, কহে কাম নাম॥ 
নিজেক্িয় সুখছেতু কামের তাৎপর্য । 
কু হৃথ তাৎপর্য গেপীভাব বর্ষ, ॥ 

আত নত্রয লীতি বাঞ্ু। তারে কহি কাম। 
কষ সথতরে বাঞ্চ। ধরে প্রেম নাম ॥ 


এই প্রেমরূপা ভক্তি কেবল ব্ররগোপীদের মধ্যেই বিরাজমান । 
পস্বন্ধন্ূপা গোবিন্দে পিতৃত্বদ্যাভিমান তা” 


নন্দ ষশোদাদি পিতামাতা ও স্থুবল আীদামার্দি সখাগণে সম্বন্ধরূপা তক্তি। 
আমি গেঁবিন্দের পিতা, মাতা, সখা, ইত্যাদি অভিমানই সম্বন্ধরূপ! ভক্তির মুল। 
রাগাত্মিক। দ্বিবিধ বলিয়া, রাগানুগ! ভক্তিও ছিব্ধ। কফামান্ুগ! ও সম্বন্ধানুগা 
প্গ্রে্াস্ত গ্রথমাবন্থা ভাবইত্যভিধীম়তে* প্রেমের প্রথমাধস্থাই তাব। শাস্ে 
বাহাকে শুদ্ধ সত।বশেষ বলিয়া কীর্তন করেন, যাহ প্রেমনুর্য্যের কিরণনছিত 
সমতুলিভ, বাছার উদগ্নে চিত্ত দ্রবীভূত হইতে থা.ক, ত'হাই ভাবত্তক্তি। 


“সমাও. মস্থণূভ স্বাস্তো মমত্বাতিশযাঙ্কি তঃ। 

ভাবঃ স এব সাল্দ্রাত্ম। বুধেঃ প্রেমা নিগন্ভতে ॥* 

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যে।গিনাং হদয়ে নচ। 

মন্তত্ত। ত্র গাসস্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥* (গল্মপুরাপ) 


হেনারদ! আমি বৈকুষ্ঠে থাকি না, যোগিগণের হদগ্নেত্েও থ।কি না, 
কিন্তু থে স্থানে আমার ভক্ত প্রেমে বিভে!র হুইয়৷ আমার গুপ গান করেন, 
আমি সেই স্থারেই থাকি । ইছ। আমার অনুগ্রহ নহে, ইহা ভক্তের অস্তরস্থ 
ভক্তির বল। হেনারদ! আমি ভক্ত পরাধীন, এবং ভক্ত হইতে জন্বতগ্্র। 
আমার লমন্ত ভদয়খ।নি তাহার। অধিকার করিয়। আছে । ভক্ত যেমন 
আমাকে ভিন্ন জানে না আমিও ভক্ত ব্যতীত কিছুই জানিনা, কারণ” 
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আমি তত্র গ্রিক । ভর্ি এমনই আন্নাময়ী, এমনই চিত্তাকর্ষণকারী। 
জানীগণেকর জক্ষানন্দ হইতে, যোগীগণের আত্মানন্দা হইতেও 
ভগব্দু প্রেমানন্্ যে অধিক মধুরতামযী, তাহাই বুঝাইতে প্রীমন্তাগবত, 
উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছেন)-- 


“মুক্তানামপি সিদ্ধান।ং নারা*ণ পরারণ। 
হুডূলভ গ্রশান্তাত্ম। কোটী প্বপি মহামুমে ॥” 
হে মহামূন! কোটা কোটী মুক্তসিত্ধ পুরুষগণ অপেঙ্গগ একজন 
প্রশাস্তাত্ব। নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তি অতি সুলভ । কেননা 
শজ্ঞ!নতঃ সুলভ! মুক্তি ভুক্ষিরধজ্ঞ!দি পুণাতঃ | 
সেয়ং সাধন সহন্ৈ হরিভক্কি ছল ত1 ॥* 
ভক্তি লাভ অতি সুকঠিন। কামনা বালনা দম্করপে বিমর্জন দিতে 
ন! পারিলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না। 


শতুক্তি মুক্তি স্পৃহ। ঘাবদ্‌ পিশাচী হৃদি বর্তৃতে | 
তাঁবৎ ভক্কি সুখস্ত,গ্র কখমত্যুদয়ো ভরেৎ ॥* 


যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুক্তি মুক্তি স্পূহ! স্বরূপিশ্ী পিশ।গী হদঘ্ে বর্তমান 
থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কি প্রকারে সাধক হৃদয়ে ভক্তিম্থথ আবিভূতি 
হইতে পায়ে। মুক্কে পিশাচী বলাহছইল তাহার কারণ, স্বশক্তি দ্বার! জীবকে 
ভ্রান্ত করিয়া পথভ্রষ্ট করাই যেমন পিশাচীর কার্য, তন্দরপ তুত্তি মুক্তি স্প্‌ হও 
নিত্য ভগবদ্দাস দ্দীবকে ভগবন্তত্বন তুগাইয়া পরমাননা হইতে বঞ্চিত করিয়া 
থাকে। ভগবভ্তক্তি লাই জীবের জীবত্বতার পরম শাস্তি। যাহা! হউক 
এইবার শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ নিঃস্যত একটা কথার কর্ণ জ্ঞান যোগ ও 
তক্তির মধ্যে কোনটা শ্রেঠ তাই! উদ্ধৃত করিয়! প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। 
নরত্রেষ্ঠ অঞ্জুন, কুরুত্রেঠ অর্জুন, বীরশ্রেষ্ঠ অজ্দুন, তক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুন, "প্থয়ং 
ভগবান ধান রথের সারবি,” তিনি জ্ররুষকে দিজ্ঞাদ। করিতেছেন, 


“এবং দততধুক্তা যে ভকান্বাং পর্য পানতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্বমাঃ ॥* গীতা! ১২১ 
হে ভগবান ! যাহার! তোমার ভক্ত, এবং ধাহার! অক্ষর বঙ্গে আসক 
চিত, তাহাদের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট যোগী? শ্তগবান উত্তর দিতেছেন,-_ 


৫৬ ত্ক্কি | ২১শ বর্ষ, ও ও লংব্য 


“মধ্যাবেশ্য মলে! ষে মাং নিত্যবুক্ত1! উপাসতে। 
শন্ধয়। পরফোপেতা স্তে মে যুক্ততম। মতা; ॥” নীতা ১২২ 


হে অরুন! আঁমাতে শ্রদ্ধাপম্পন্ন নিত্যযুক্ত ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী। কেনন! 
আমি ভক্তিরই বশ। বিশেষতঃ আমাকে ধাঁহাঁর। লাঁভ করেন, এী অক্ষর ক্রন্ 
বা পরুমাত্বা লাভ তাহাদের আনুপর্গে ঘটিয়। ধাঁয়। কারণ ব্রহ্ম আমার 
অঙ্গ প্রভ, পরম।ত্! আমার অংশ প্রকাশ। অতএব অআ।মাতে তক্ি লাভই 
জীবের পরম প্রাপ্তি। ইহার উপরে জার কিছুই নাই। 


( আতস্বত নাথ মুখোপাধায় ) প্রীকালা্ঠটাদ 


জীনবদীপ চন্দ্র দাস প্রসঙ্গ । 


(৪) 
[ আড়িয়াদহ বাগানে যাঁতায়।ত ] 


[ আমার কতকগুলি ডাইপির মত খাতা ছিল। ছুর্ভাগ্য বশতঃ ( মন্তিষ 
বিরতিতে )নেগুলি নষ্ট কিয়! ফেলি। এজন্ত বিস্তর আবহাকীয় সংবাদ 
আর জ্বানিবার উপায় নাই। কতক কতক মনে আছে কতক কত্তকবা 
দ্বামে স্থানে জেখ। আছে মেই গুলিই এক্ষণে লিথিতেছি।] 

বাবাদী মহাশয়ের মধৃপ চরিত্রের আলোচন] ব্যয় আমি একেবারে জ্হুপ- 
যুক্ত । তবে, যে সমুদায় ঘটন! শ্বচক্ষে দেখেছি বা তার শ্রীমৃখ হ'তে শুনেচি, 
সেইগুণিই সংক্ষেপে বিবৃত করবার ইচ্ছ(। কিন্ত ইহাতেও ভয় হয় পাছে 
কোন প্রকারে ক্তাহার় উজ্জ্বল মহিষ! খর্ব করিঙ্া ফেল। আবার ভরষ।ও 
আছে ভিনিপিত1] আমি তাছার অজ্ঞান সন্তান। 

বাবাশী মহাশদ্ন এবং নবদ্বীপ দাদ! আড়িরাদহের বাগানে প্রথম বার 
এসে প্রায় হই মান ছিলেন। সেখান হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে 
পুনয়াদ ভ ঝাগ'নে আগমন করেন। যতঙ্গিন বাগানে ছিালন তারমধ্যে 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৯] শ্ীনবন্ীপচন্্ দাগ গ্রসঙ্গ ৫৭ 


কখন আমি একা, কখন গোপাল মামা, কখন পুলীন দাদ! এবং কখন 
রাম দাদার (১) সঙ্গেংদর্শন কে যেতাম। 

একদিন রাম বাবু ও আমি বাবাদী মহাশয়কে দর্শন কর্তে গিয়েছি। 
বাবাজী মহাশয় রামকে বড়ই ভাল বাসতেন| নৈষ্টিক ব্রাক্ষণ বলে রুহ্ন্য ক'রে 
“ভট্চাষ* লে ডাকতেন। আমর! যাবা মাত্রই বল্লেন প্কি বাবা! আহার 
হয়েছে না! এখানে হবে? ম্বপাকে যদি হয় তবে সবই উপকরণ আছে।” 
আমর! হাস্চি এমন সময়ে ললিত! দিদি আমাদের নিকটে এলেন। কয়েক 
বার বাতাযাতে এর! আর আমাদের কাছে অ.স্তে সঙ্কোচ করেন না। 
দিদি বল্লেন )--"তাঁই আমাদের হাতে খাবে কি? আমর! কি জাতের মেয়ে, 
তোমর! ত্রাঙ্মণ।” দিদির নেছমাথা কথ! এই প্রথম আমরা শুন্লাম। 
আমাদের খুবই আনন্দ হ'তে লাগলো । আর এদের সবকি সুন্দর ভাব, 
তাই ভাবতে লাগলাম। তারপরে বাঁবাঞী মহাশর ও নবদ্বীপ দাদার কাছে 
বসে বমে অনেক কথা বার্ত। হ'তে লাগলো । এই সময়ে ডাক পিয়ন একখানি 
পত্র ও খবরের কাগজ দিয়ে গেলো । বাবাধী মহাশয় আমাদের হাতে দিয়ে 
বল্লেন শক লিখেচে পড়,” আমর1--"আপনিই পড়,ন ন1।” বাবাঞ্ধী মহাঁশর়-_- 
“আরে আমি কি লেখাপড়া জানি।” 

তারপরে খবরের কাগঞ্জে যেখানে সরক্চারী কর্মচারীদের বদলী সংবদ 
থাকে, সেই খান্টা আমাদের পড়তে বল্লেন এবং কটকেরকে কে কোথায় 
বদলী হ'লো--জিজ্ঞানা করতে লাগলেন । 

আর একদিন ছপুর বেল! আমি ও রাম গিয়ে দেখি, বাবাজী মহাশয় 
হলঘরে বসে আছেন এবং একট! পিতলের পানের ডভিবে নিয়ে মেঝেতে 
বাঁজকের মত ঘোরাচ্চেন ও নাচাচ্চেল। (ডিবেট! গড়িয়ে যাচ্চে উনি ব্যস্ত হয় 
কুড়িয়ে নিয়ে লুকুচ্টেন, আবার গড়াতে গড়াতে হু-খণ্ড হ'য়ে গেলে: তাড়াতাড়ি 
জুরে দিয়ে পূর্ববৎ কব্‌চেন। চেহারার দিকে ঠেয়ে দেখি- চোখ মুথের ভাব 





(১) এই র়ামদাদ। শ্ীমুক্ত রামচন্র চট্টোপাধ্যায় | ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত অধ্যাপক 
বীর. গিরিশ চত্র চটোপাধ্যায় সঙ্গীর মহাশয়ের জোষ্ঠপুজ | ইপিও সম্দীত বিদ্যায় 
বিশেষ অভিজ্ঞ | নৈটিক ব্রাঙ্মণ পরিবান। বিদ্তর শিবা য্জমান ছিল। কিন্তু ইহার ভাব 
নিজেই উদ্ধার হইলাম নম! জাবাব শিষ্যদের উদ্ধায় করিব কি করিয়া! এজন সমূদায় 
শিখ্য খজমান ছ'ভিয়! দিয়াছেন | এবং বর্তদালে পালিছাটীতে থাকির শিক্ষকতা কয়েন। 


টা. ৫ 


৫৮ ভক্তি [২১শ বর্ষ, ২ ও ওয় সংখ্য। 


অন্ত প্রকার ধেন খুব তম হয়ে কচেন। আমর ফোন কথা হল্‌তে 
সাহস করচি না । ভাবচি ইনি খেল! ক'রচেন। 

খানিক বাঁদে চেভন ব! হ'ল হবার মত হয়ে ব'লে উঠলেন--প্যা ঃ চলে ! 
সব পালিয়ে খেলো । পানের কাট। নিয়ে কেমন কাড়া কাড়ি ক্ছিলে!? 
আহা !* 
আমরী জিড্ঞাল! করলাম,_-“কে পালিয়ে গেলে! ? আপমিতে। একাই ক%য়েছেন |” 

আমাদের দিকে চেনে একটু হেসে বল্পেন-“গ্রমততী রাধারধণী '৪ মীর! সব 
পালিক়ে গেলো, পানের বাট। নিয়ে কেমন কাড়াকাড়ি করছিল ।” 

আমাদের তখন চমক ভাঙলে! । যেটা ভাবছিলাষ বাঁবাজীঘহ!শর খেল! 
করছেন ভা ভেতর এত বড় জিনিস! তথন থেকে ধুতে পারলাধ--ইনি 
বুথ! কাজে কখন থাকেন না, যে কাজই কয়েন ছার ভিতর--ই€র 
আরাধা জ্ীভগবামের লীলা থাকে আর ইনিও সর্বদাই লীলাতে মগ্ হঃয়ে 
থাকেদ। খানিক পরে আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগলেন। র্ামকে 
বললেন--প্তট্চাথ ! তুই আমার সজে যাবি?” 

রাম বল্লু--"্যদি একেবারে সব ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন তৰে যাই।” 

তারপরে আমার দিকে চেয়ে হাস্তে হস্তে বল্লেন-প্তুই ব্যাট! 
যাবিনি? তোর মাগও চাই কৃষ্চও চাই, না? (১) তারপর আমাদের 
উভয়ে দিকে চেয়ে বলেন--প। টেপ.।” আমি দক্ষিণ চরণ এবং বাম বাম চরণ 
ভাগকরে সেবকরতে লাগলাম। খানিক পরে বাবাদী হহাশক্ জাষাদের গ। টিপে 
দিতে উন্তত হয়েছেন দেখে আমর! হ।স্তে হানতে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। 

এ বাগানবাড়ীর কিছু দুরে রারবাছাদুর মহাশয়ের খুব বৃহৎ গোলাপ 








(১) খন্তর্ধ্যামী অন্তরের কথা টেনে ব'লেছিলেন। প্রকৃতই আমার ভাব এ রূপ। ধর্ম 
কর াহ কিছুদয় কেবল ছজজুগ আর লাত পৃজ। প্রাতষ্ঠার ইচ্ছ1। সত্যই এ সহয়ে কয়দিন” 
যাতায়াতে আমার প্রাণে বিষম তয় হয়েছিল, যদি কোনদগিৰ বাবাজী মহাশয় *ভেক্‌ 
দিয়ে দেছ। সংশাক্ক ছাঁড়া,-বাপযে | সে জামায় ত্বক হবে ন1। এইক্ণ ধনের ভাবের 
সঙ্ষে এই কথ! গুনে ভাবলুষ, না ওয়কাছে কিছুতো। লুকোবান্ধ উপায় নাই। আমার 
ধনের কখা লবই ধে উনি জানৃতে পেরেছেন । সেইদিন হ'তে তয় হ'তে লাগলো। কিন্তু 
নবীপণ দাদার কাছে কিছুমাত্র ভন হ'তে! না। ধনে হ'তে! দাদাষেন আমাদের যা! জার 
যাবাজী যহাশয় বেদ বাপ। হুষ্টছেলে যেষন বাগেয়কাছে তয় করে, আন খারকাছে 
আবদাছ করে। আমাদেকও ঠিক তেমন্ধায়া! হলো।। 


খআছিন ৭ কার্ডিক, ৯৩২৯] এরীদবন্ধীগচন্ত্র দাস প্রদগ ৫৯ 


যাঁগান। : লিন্্য শাড়ী গাড়ী কুল ফোঁটে। ঘিউনিলিপাঁল ছার্ষেটে শী সব 
ফুল বিক্রি হয়, এবং সাছেবদের উপহার দেন। খুব ভাজ ভাল ক্ষ ফুটে 
সৌনাধ্য ও গন্ধে চারিদিক জামোদ ক'রে রেখেছে। বাবাজী মহাঁশক একটু 
বেড়্াবার জন্ত এ বাগানে গেলেন এবং বাষবাবুকে সঙ্ধে'নিলেন। জানি নবর্ধীপ 
দাদার কাছে বসে তার কথা শুন্ত লাগলান। 

রামদাদা ফিয়ে এসে সৰ ঘটনা! বলেছিল কিন্ধ মনে নেই, ছই একটাযা! 
যনে আছে তা এই £-- 

রাঁমদাদ।, ঘাবান্জী মহাশয়কে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস। কয়েন, ঠিক সেই 
নময়ে দুর থেকে একটা লোক অন্ত একটা লোককে চীৎক্ষারক/ৰে, কি 
বলছিলে', কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় রাম দার হ প্রশ্ন তারই যেম উতর 
বলেদিয়ে গেলো) বাদী মহাঁশদ বামকে বলেন "দেখলি! এরই. নাম 
দৈবনাণী ৷” 

জগনীশবাবু বলে একটী অতীব বৃদ্ধ এবং মহাঁতক্ত বাবাজী দহাশনের 
শি ( এরকথ! অন্স্থানে বলিব। ) তিনি বাবাজী মছাঁশয়কে খুঁততে 
গোলাপব।গে এসেছেন। বাবাজী মহাশয় ওকে দেখে ফম্করে একট। গাছের 
আডালে নুকপ্ধে ছেলেদের মত *টু"--”ট"-ক?রে শব করতে লাগলেন। 
শক ধ'রে জগদীশবাবু যেই সেইস্থনে ধাল উনিও আবার ফস্ক+জে অন্ধ- 
খবাছের কড়ালে নুকিয়ে গ্রক্জপ "টু" পটু" ক'রে শব ক'রতে খাকেদ। এইক্প 
ছনেকলপা বালকবৎ লুকোচুণি সেল! থেগে পরে দেখা দেন। এবং নান। 
কাগাবার্ভার গর ফিরে আসেন । 


[| রাম্ন বাহারের বাগানের স্মৃতি ] 


কয়েক দ্দিন বাগান বাড়ীতে যাতাঙাত কর্তে কর্তে এদের সব দৈনিক 
কার্য কলাপ দেখলুম 7--বাঁবাজী মহাশক্স খুব ভোরে সকলকে জাগিয়ে দেন 
এজন্ত খুব তোর হ'তেই কীর্তন হয়। কার্নাস্তে তগ্জগণ শ্নান আহিক 
কর্তখ্াকেন। তারপরে ভোঁগরাগের বাবস্থা, তারপরে সকলে জপকয়েন 
ও প্রসাপাপি প্রাপ্ত হন। অপরাহে, রামদাদা শ্রীচৈতন্ত ভাগবত বা 
গীচৈতন্ত চরিতামৃত সুমধুর স্বরে পাঠ করেন আর লকলে শ্রবণ কর্তে থাকেন। 


৬৪ ভক্তি [ ২১শ ব্ধ, ২য় ও ৩য় সংখ্য। 


পরিশেষে সন্ধ্যার পর কীর্তন আরম হয়, অনেক রাত্র পর্যান্ত মে আনন্দ 
লোত চল্তে থাকে । তারপরে প্রগাদাদি পেয়ে সকলে বিশ্রাম বা শয়ন 
করেন। শগ্ন সামান্ত ক্ষণ, দিব! রাত্রই আনন্দ । 

ধাবাজী মহাশয়ের আগমন সংবাদ থুবই প্রচ।র হ'য়েছে। সকলেরই মুখে 

“আড়িয়দহে একজন মহাপুরুষ এসেচেন” গুনতে পাই । নিত্য বাগানে 
নান! সঙ্াদায়ের ভক্তের আগমন হয়। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহী বিশেষতঃ 
কপিকাত! হইতে গাঁড়ি জুড়ি ক+রে বিস্তর বাবুরাও আসেন। কেহ আরন্তিভাবে, 
কেহ তর্ক করিতে কেহ বা যাঁচাই করিতে । নাৰা লোকে নানা ভাবে আসেন 
এবং নানাবিধ তর্ক ও প্রশ্ন করেন। বাবাজী মহাশয় সকলকেই সামান্ত সামান্ত 
কথার এমন উত্তর দেন যে, তাদের সংশয় দুর ভয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘায়, 
শিক্ষিত লোকের! বিজ্ঞান সম্মত উত্তর পেয়ে অধিক আশ্চর্য্য হ'তে থাকেন। 
কথ! বার্তার মধ্যে গ্রাম্য ভাষ। ভিন্ন একটাও ইধারাজী বা অগ্ত ভাষ! ব্যবহার 
করেন না। আবার কত লোকে ইতিমধ্যে শ্ীচ়ণে আশ্রন্ন গ্রহণও 
ক'রেছেন। 

হলের সম্মখের বারাপ্তায় বিস্তর বেঞ্চ ও উডের চেয়ার। বাবাদী মহাশয় 
সকাল বিকাল সেইথানে বসে বসে কৃথ। বার্ত। করেন। আমি মধ্যে মধ্যে 
বাগানে গিয়ে এক পাশে বসে সেই সকল কথ! হ" করে গুন্তাম। একদিন 
এফটা বাধু লিজ্ঞাস। কয়লেন ১--"দেখুন আমাদের পৌত্তলিক বলে অনেকে 
গালাগাপি দেক্স। এমন কি মুসলমান ও থুষ্টানগণ বলে- তাদের শাস্ত্রে 
আছে বিগ্রহ পুগা ভয়ানক অপরাধ, এসব করলে ঈশ্বব কুষ্ঠ হয়ে ভয়ানক 
দণ্ড দিবেন।” 

বাবাজী মহাশগ1-_বাবা! বিগ্রহ পু করলে ষে ভগবান্‌ রুষ্ট বেন-- 
ঘমাদের সামান্ত বুদ্ধিতে তো ও বুঝতে পারি ন!। শাঞ্রের বচন বা 
মহাপুরুষদের কথার গভীর অর্থ আমরা ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারিনা 
বলেই যত বিরোধ ঝধিয়ে ফেলি। 

“আচ্ছা! বাবা! মনেকর একজন তারী রাজ ভক্ত-প্রজা। কিন্তু সে 
অতীব দরিদ্র, সামান্ত লোক) রা্জ-দর্শন তার পক্ষে হুঃসাধ্য, কিন্ধ ভক্ত বশতঃ 
দে বদি রাজার চিত্র নিয়ে পুজা করে, আর রাজ। যদি দৈবক্রমে একদিন তার 
গৃহে এসে দেখেন যে আমারই এক প্রতিমুত্তি-তলে ফুলচনন দিয়ে সুন্দরভাবে 
সাজিয়ে সামারই এক দীন হীন প্রজা চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে আমারই 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৬২৯] শ্রনব্ীপচন্ত্র দাস প্রসঙ্গ ৬১ 


আরাধন! ক'চ্চে, তখন লে রাজ! কি সে প্রজাকে ফেটে ফেল্তে হুকুম দেবেন? 
আপনার আমার মত সামান্ত লোকের মনটার কি বলে বাব? 

আর একটা বাবুর সহিত কণায় কথায় কৌপিক আগারাদি সম্বন্ধে কথা 
উঠে। বাবাজী মহাশয় এ কথায় একটা গন বাল্লন তা শুনে সকলে হাস্তে 
লাগলেন। 

বাবাজী মহাশয় বল্লেন-- 

প্বাবা। একজন বড়লোক্কের বেড়াল পুষবার খুব মখছিল, এজন্ত বাড়ীতে 
বিস্তর বেড়াল রেখেছিলে।। বড লোকের বাড়ী--বার মাসে তের পার্বন, 
তাই কোন ক্রিয়া কর্দের সময়ে পাছে ঠাকুরদের তোগের দ্রব্যে তারা মুখ দেয় 
এন্জন্ পূর্ব হ'তে লব বেড়ালগুলোকে একস্থানে বেঁধে রাখতো । এই বেড়াল 
পোষা বাতিকটা কর্তার পুত্র পৌত্র'দি ক্রমে চলতে থাকে, এবং এরূপ ক্রি 
কম্মের সময় সকলেই বেঁধ রাখতো ॥ শেষে নিয়তম বংশধরদের ভিতরে 
এট! একটা নিয়ম হয়ে দাড়িয়ে গেলো । তখন বাড়ীতে বেছাল না থাকলেও 
কোন ক্রিয়ার সমায় অপর বাড়ী হতে বারান্তা থেকে বেড়াল ধরে এনে এক 
জাগায় বেধ রেখে তবে কারকন্্ম সমাধ। হ'তে! । লোকে দগিজ্ঞাসা করলে 
বলতো--”ক করবো বল, এট! আমদের কৌলিক আচারু, ধাপ পিতামহ 
ক'রে গেছেন কেমন করে তা ছাড়ি বল।” 

প্বাবা! এ রূপ আমরাও মূল উদ্দেশ ভূলে গিয়ে বাহিরের কাঁজকেই নিয়ে 
টানা টানি করি।” 

একদিন সকালে বাবাজী মহশগন বারাগ্ার চেয়ারে বসে আছেন পাসেতে 
অনেক লোক বসে কথা বার্তা শুন্চেন; সেই সময়ে একজন যুবক শিষ্য 
(বাবাজী) একটী পিতলের বাটাতে জল নিয়ে বাবাদী মহাশয়ের 
প্রীচ়ণামুত নিতে এলেন। সমাগত লোকদের প্রতি লক্ষ্যকঃরে বাবাজী 
মহাশয় বল্লেন-- 

"দেখুন! এর! আমার শিষ্য নয়, এঁরা আমার গুরু। আমি অশক তাই 
সকলে কৃপ। কমে আমাকে অনবরত নাম শ্রবণ করাবার জগ্গই সঙ্গে সঙ্গে 
থাকেন। 

এমনও শুনেছিলাম, শ্ষ্ের। যেরূপ কর্তেন বাবাজী যহাশর়ও সেইরূপ 
একছিন জোর ক'রে শিশ্যের পাদোদক পান ক'রে [ছলেন। 


৬২ ভক্তি ব২+শধর্ম, হয় ও ওর হংখ্য| 


একটু পরেই ভক্ত বাবাঙী ঠাকুয়ের শ্রীচরপামৃত ও চরপতুলপী এনে বাবানী 
মহাশয়কে পান ক'রতে দিলেন বাঁবানী মহাশর উহ। মন্তকে রেখ জমার 
দিকে চেব্ধে বল্লেন “তুই এইটা থেকে ফেল, তোর বব ভাল হবে” জমি তাড়। 
তাড়ি পান কয়ে ফেলদুম। 

একদিন বাগানে গিয়ে শুন্লাম বাবাজী মহাঁশর, সকলে নিদ্রাগেলে পর 
গভীর রাত্রে উন্মাদদের মত ঘরথেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপরে “পাম* 
বা তালকুঞ্জের ভেতর হ'তে মুচ্ছিত অবস্থাক্স তাঁকে ভূলে আন! হয়। চেহার! 
ঠিক মাতালের মত, চোক লাল। আন কাল কীর্তনে যোগ দিলে একটা না 
একট। কাণ্ড ক'রে ফেলেন, এলন্ভ রামঙ্ব!দ। তাকে কীর্তন কর্তে দেন না। 
তাই হলের ভিতর যথন কীর্তন হয় বাঝাজী মহাশয় তখন বাহিয়ের বারাগার 
বসে.সমাগত ভক্তদের সঙ্গে কথ বার্তী কহিতে থাকেন। স্ব মধো মধে। 
থাকতে পারেন না কীর্তনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন। 

আর আমাদের নবদ্বীপ দাদ, একে কোনদিনই কীর্তন করতে দেখি নাই, 
তিমি হয় ণিজের ঘরে, না হয় বাহিরে বা বাগানের এদিক ওদিকে বনে 
থাকেন, কথন বেঢান। কোন নতুন লোক দেখলে তার সঙে আলাপ 
করেন ।সবিশেষ ছেলে ছোকরা! পেলে তাদের সঙ্গে এমন ভাবে মেসেন যে, তাদের 
প্রাণের মধ্যে একেবারে বসে পড়েন । শেষ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে অর্পণক”রে 
দেন। আমি বাগানে গিছ্ে বাবাজী মহাশয়ের দর্শনাস্তে নবছ্ধীপ দাদার 
কাছে বসে থাকি কথনও বা তার সঙ্গে বেড়াই। আনকাল দাদও যেন 
মাতালের মত অবস্থায় থাকেন। 

চ্যুতানন্দ বলে একটা ৯।১* ৰৎসয়ের উর়্িয়। বালক, কাণরং গলার 
মালা, মন্ডতকে শিখা, বছির্বাস পর!) দেখতে বেশ সুদার) যেশ বালবৈস্নাগী। 
বাবাজী মহাশয়ের রঙে থাকেন গুকে ; “বাবা” এবং ললত1 দিষিকে “মা” 
বলে ডাকে । বালকটীকে বাবাজী মহাশয় উড়িস্যাদেশ থেকে পেয়েছেন। 

'চ্যুতীন্ধয বালক-__খেলাকরে, দৌফাদৌড়িকরে ললিতা দিদির কাছে 
ঠিক মানের মতই আব্বার করে। আবার বাবাদী মহাশয়কে ভয় করে। 
মে হখন তিলকসেৰ। ক'রে ঝোল! নিযে নাম করতে! তখন বড়ই সুন্দর 
দেখাতো । তার গলার স্বর বড়ই মধুর। আপনার মনে যখন বাগানের 
নিভৃত স্থান হ'তে “ভঙ্গ নিতাই গৌর রাধে স্তাম জপ হরে কৃষ্ণ হয়ে রাম” গান 
থরিত তখন প্রাণমন মোহিত ক'রে দিত। একদিন প্রভাতে সে গঙ্গাঙ্গান 


জ্বিন ও কাঁর্ধিক- ১৩২৯1 ভ্নবহ্ীগচন্দ্র দাস প্রস্গ ৬ 


করে এনাম গাহিতে গাহিতে আস্ছিলো-_সেই সুর সেই রব ষেন এখনও 
আমার কাণে বাজছে । (জচ্যুতানন্দকে ৫৬ বৎসর পুর্বে শ্রাবৃন্দাবনে রাজধি 
বনমালী রায় ব'হাহ্রের বাড়ীতে দেখেছিলাম । বাবাজীমহাশয়ের ম্থৃতি চিহ্ন- 
স্বরূপ বনমালীবাবু এ বালকটীকে নিজের কাছে রেখোছিলেন। অচ্যুতানন্ন 
সলার সুন্দর ফুকের মাল! 'ও গহনাদি গুস্তত করে শ্রীবিগ্রহকে দেয়। 
শ্ীবৃন্দাবনে রাজধিগৃছে এ কার্ষেই সে নিযুক্ত আছে। এখন সে যুবক) 

কলিকাতার যোগেম্্রনাথ বন্সু বেশ বড়লোক । তিনি বাবাজী মহাশয়ের 
বিশেষ ভক্ত। বাগানে প্রাই আদেন। বাবাজী মহাশয়কে নিজের বাড়ীতে 
নিয়ে যাবার-জস্তে খুব আগ্রহ কচ্চেন। উনিও যাবেন ঝলেছেন। 

যোগেন্্রবাবুর একটা জামাই, বয়স আন্দাল ২৭২২ বৎসর, কোর্ট 
পেপ্টলন পরেই সংকীর্থনে মেতে গেছেন। তারপরে একদিন দেখি 
জামাইবাঁকু «কেবারে গেরুয়! কাপড় চাদর পরে সন্্যামী সেজে একটা হরে 
চুপকরে বসে আছেন। রাবিতে যোগীনবাবু বাগানে এসে হাজির, এবং 
বাবানী মহাশঙধকে অনুনয় করে বল্লেন )--"ওকে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিন ; 
ও সংসার ছেড়ে চ'ল্যধাবে মতলব ক'রেছে। 

বাবাজী মহাশ॥ হানতে হাস্তে বলেন_-পসেজগ্ত বাবা কোনই ভদ্ক নেই 
জামাই ঝাবু এখনই বাড়ী যাবেন ।» 

কীর্তনের পর জামাইবাধুকে ডেকে বল্লেন “দেখ! তোমার শ্বশুর মহাশয় 
এসেছেন, তার সঙ্গে বাও।” জামাই বাবু বাড়ী যেতে চান ন!। বৈরাগ্যের কথ৷ 
বল্‌্তে থাকেন। খানিক বাদে "পাশের কথান! সার্টফিকেট আছে ? ৩.৪ খান! 
সারটিফিকেট, না দেখালে আমি কাউকে দলে নেই সা বা তেক দিইনা, তুমি 
কিরকম লেখা পড়! জান তার প্রমাণ দাও তবে তোমাকে তেক দেবে] । 
আর এ সব যেবাবাজীদের দেখচে! ও সব সার্টফিকেট, দেখিয়ে তবে বাবাজী 
হ,য়েছে* এই বলে হাস্তে লাগলেন। 

জামাইবাবু কিন্ত নাছোড়বান্দা, তিনি কোনমতেই বাড়ী যাবেন ন। 
তখন বাবাজী মহাশক্ন একটু তুদ্ধন্বরে বল্লেন__“দেখ আমাকে যদ্দি গুরু 
বোলে জ্ঞান হয়ে থাঁকে, তবে আমার আজ্ঞা পালনই তোমার ধর্ম। আর 
কিছু না ব'লে থুব ক্ষু্রমনে শ্বশুরের সঙ্গে নিকটেই বাড়ীর গাড়ি ছিল তাহাতে 
উঠলেন । 

ক্রমশঃ 
শীঅমূল্যধন রায় তট 


৬৪ ভর্পাং[ চস বর্ম, হয় ও ৩; সংখ, 


তস্পাকল্ছীন্ম বত্ক্ধ্য 


বিগত ভাদ্র মাসের ভক্তিতে জানান হইয়াছিল যে, আশ্বিন ও 
কাণ্তিক ছুই মাসের কাগজ কাণ্ডিক মাসের প্রথমেই বাহির হইবে) 


কিন্ত এ কাজের বাহার! ভুক্তভোগী তাহার! সহজেই বুঝিতে পারেন 
ষে, কন্মকর্তার ইচ্ছায় কিছু হয়না । ছাপাখানার কর্তার যতদিন 


না দয়! করিবেন ততদিন কিছুই হুইবার উপায় নাই। আজ কান 
করিয়া ক্রমেই কার্তিক মাস শেষ করিয়া দিলেন, তথাপি ভক্তি 
বাহির হইল না। শেষে বিশেষ করিয়া! তাহাদের ধবায় তাহার! 
আজ ভক্তি বান্ির করিয়। দ্রিলেন। গ্রাহকগণের নিকট হইতে 
বন পত্র আমরা পাইয়াছি , কিন্তু পৃথকভাবে সকলকে উত্তর না দিয়া 
বিলম্বের কারণ তক্তিতেই প্রকীশ করিয়। দিলাম । খুব আশা 
করা 'ছায়, একূপ বিলম্ব ভবিয্যন্ডে আর হুইবে না! ॥ ইতি 


ভক্তি 


“তত্তি্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরপা চ ভক্তির ক্তত্ত জীবনম্‌ ॥* 





(২১শবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩২৯ সাল ) 





প্রার্থনা 


গাগ।ও আকুল পিপাসা, (তোমার ) দেখিবারে হদে লালসা, 
ভাবে ভুলে বাই, আপন| হারাই, 
নাম শ্রবণ মনন কীত্তনে। 

হে দয়াময় দীনবন্ধে! ! যতই তোমার দয়ার কথা ভাবি ততই তোমার দিফে 
আকৃষ্ট ন! হইয়! পারি না। এমন দেবছল্লভি মানবজন্ম লাঁত কগিহ! বে সকল 
কার্ধা কর] উচিত তাহ! ত কিছুই করিলাম না, তপস্তা করিয়া, ষোগক্রিয়া 
করিয়। ইন্দিয় সংযম ছার! চিত্তস্থির করিয়া পরমাত্ম! কধগী যে তুমি, তোমাতে 
একবারের জন্তও মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। তারপর, তোমাতে আ্ম- 
সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে একেবারে ধাহার! তোমার হুইয়' গিয়াছেন, 
সর্বদ! তোমার লাম-গুপগাঁনে বিমল আনন্দ লাভে বাহার ধন্য হইয়াছেন, ক্ষণ- 
মাও বদি তাহাদের সঙ্গ পাইতাম তাহ! হইলেও জীবন ধন্ত হইত। কিন্তু 
বিষয়ন্ধপ মদ্দিরাপালনে হতজ্ঞান হুইপ একবারও তাহাদের সঙ্গলাতের 
জন্ত লালায়ত হইলাম না | পক্ষান্তরে বিষয়মদের নেশায় হিতাঁছিত 
জ্ঞানশূন্ত হইয়া যাছাতে পাপ, তাপ ও সর্বদ। মনের অশান্তি আনে, সেই 
প্রকার কার্যেই দিবারাত্রি মগ্র রহিম়াছি। এখন আমার যেরূপ 
অবস্থ! হইয়াছে তাহাতে আশাও করিতে পারি ন। যে, তোমার নিকট রুপ! 
পাইব। তৃদি ত অন্তর্ধ্যামী, *সকন কথা, সকল অবস্থাই ত তুমি জানিতেছ। 


৬৬ ভাক্তি [ ২১শ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখা 


এখন আর তোমাকে আমার বলিবার কিছু নাই। ধু সকল খুণে তোমার 
দয়ার পাত্র হওয়| ধায়, তাহার কোনটাই আমার নিকটে পাইবে না। তবু 
তোমার নিকট আজ প্রার্থনা করিতে উপন্থিত। কি চাছিব, কি চাঁঠিলে 
আমার সস্তাপিত চিত্ত শীতল হইবে,কি করিলে প্রাণ তোমার জন্য যথার্থ 
ব্যাকুল হইবে কৃপাকরিয়! সেই উপায় আমাকে বলিয়! দাও । 

ধাহার। তোমার একান্ত ভক্ত হইয়াছেন, সর্বাস্তঃকরপে সকল প্রকার কর্ম 
বাহার! তোমাতে অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার! ত ধন্য হইয়াছেনই ; 
আম কিছু করিতে পারিলাম ন! বলিয়! ক সারাজীবন এই দারুণ হত্তপাদায়ক 
অভাবের বিকট মুর্তি দর্শন করিয়। করিয়! ভয়েই মরিব? আমি যদিও তোমার 
উপর যোলআ'ন। বিশ্বাস ঢালিয়। দিতে পারতেছি ন।, যদিও প্রাণ খুলিয়। তোমার 
মঙ্গলমর নাম করিতে পারিতেছি না, তথাপি আমার কাছে কি একবারও দয়! 
করিয়। প্রকাশ হইবে না? জীব যদিও তোমাকে তুলিয়া থাকে তুমিত 
ক্ষণকলও তাহার সঙ্গ ছাড়িতে পার না। কেনন! তুমিযে জীবেব জীবন? 
তোমাকে বাদ দিলে যে, জীবের জীবত্ই থাকে না। খ্আমি তোমায় 
ডাকিতে পারি বা ন। পারি--তোমাঁকে চাঁট বাল! চাট, তুমি ত আমাকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না_সেই ভরসায় আজ ভাবুকের সুরে স্থুর 
মিলাইর! প্রাণ খুলয়া বলি_- 


“আমি নাইবা ছে ভালবাসিতে জানি 

তুমি ত জান হে ভালবাসা। 
আমি নাইব! জানিনু সাঁধন| কেমন 

তুম তজানহে সেধে আগা॥ 
নাইবা পারিনু ভাকিতে তোমারে 
নাইব! বিদায় দিমু বাসনারে, 
নাইবা পাইন শ্রীণ রিপু-করে 

(তবু) ঠেলিবে ন! কাছে জরসা ॥ 
নাইব! গহিন তব জয় গাল, 
নাইব| গলিল এ পাষাণ প্রাণ, 
নাইব! পারিচু দিতে প্রতিদান 

তুমি ত রাখন! (কিছু) পাবার আঁশ! । 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ] বিশ্বরূপের সঙ্গীত ৬৭ 


ঘ্বণার নয়নে বিশ্ব হেরে যায়, 
তোমার করুণা সে ত নাহারায়, 
আশা তাই স্থান পাব বাঙ্গাপার 
সেরে ছু"দনের কাদ। হাস। ॥* 
সম্পাদক 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত 
[ ৪) ? 


৬।--শ্রামল সুন্দর তনু মনোহর 
নটবর রূপ ধগ্ত ধন্য। 
বামে রাসেশ্বরী রাধিক। সুন্দরী: 
সাঙ্জে কি কিশোর কিশোরী ভিন্ন? 
হেলাইয়ে অঙ্গ শীরাধা-অজে, 
য্দি একবার দাড়ায় তিঙ্গে, 
ধরে ই করে মুরলী অধরে 
তবে, হরে অনঙ্গেরে কি কব অন্য॥ 
হেন কৃষ্জ ধার ছেন দপ গণ, 
রাধ। নাম তার স্ুধ! সঞ্জিবনী 
সাধে মনোসাধে প্রাধে* জয় জয় ধ্বনি 
বাশী যন্ত্রধান তাঁছারি জন্য ॥ 
গায় “বিশ্বন্ধূপ' কৃষ্ণজ-বূপ ভেবে, 
রাধারমচিম] তবে সে নিবে, 
রাধ! তাবে যবে উহারে কাদাবে 
রাধিকার রূপে লুকাবে চিহ্ন ॥ 
৭1_-পদে কুণু ঝুনু রণু ঝুমু নুপুর বাজত 
ৃ নাঁচত নদীয়! বিজারী। 
নটন রঙ্গ নিজ আঙ্জনে শচী মাই 
নিয়খত ভু'নয়ন ভয়ি। 


৬ ভদ্ভি [২১শ বর্ম, ৪থ সংখ্য। 


নন্দগোপ স্থুত আবেশে নিমাই, 
যাখালিয়! নাট প্রকট সুখ পাই, 
ভালি নটন হেরি তালি বাজাই হরি_- 
হরি বোলত পুরনারী ॥ 
পুরুব্ভাবে কত ভঙ্গ রাঢ়াই, 
নাচিয়! নবনী চাহে জননীকে। ঠাই, 
শ্তনক্ষীরে ছু'নয়ন নীরে শচী মাই 


ভাসে গোরাচাদ মুখ হেরি ॥ 
মনা -হসনে মুখ-চন্দ্রচ্ছট!, 
(ষেন) চাদ ফাটিক্া বহে,অমিয়া ঘটা, 
নয়নে পলক হরে সেরূপ নেছারী হেরি-- 

সে নটন রজ মাধুরী ॥ 
“বিস্বরূপ”. তণে ছের শচীনন্দনে, 
ন্লেহ বাংসলা প্রীতির বন্ধনে, 
যেমন নাচীয় নাচে তেমনি আপনে মানে -- 

হীন প্রেমাধীন হরি ॥ 

সম্পাদক 


মহাত্মা! তুলসীদাস 


চিত্রকুটের পূর্বাংশে ও প্রন্নাগের পশ্চিমাংশে অবস্থিত রাজাপুর গ্রাম 
মহাত্ব! তুলসীদাসের জন্মস্থান। তাহার! কান্তকুজ ব্রাঙ্গণ। তাহার পিতার 
লাম তানু্ধত্ত ছবে এবং মাতার নাম হুলালী দেবী। এই দম্পতির দুইটা পুত্র 
হইরাগিল। 'ভ্তাম-সরল” গ্রন্থ প্রণেতা! ননদাস জ্যেষ্ঠ ও তুগসীদাল কনিষ্ঠ । 
১৫৩৫ ত্রীষ্টাবে তূললীদাস জন্মগ্রহণ করেন। আট ধৎদর বয়সে তুলসীদালের 
পিতৃবিযোগ হয়; ইহার কিছুকাল পরে তিনি ঘিস্তার্জনের নিমিত্ত কাশীধামে 
গমন কয়েন। এইস্থানে গ্রাঞ্থ দশ বর্ষ থাকিয়া তিনি অধ্যরন করিয়াছিলেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯] মহাত্ব। তুলসীদাস ৬৯ 


পরে বিবাহ করিরা তিনি লংসারে প্রবিষ্ট হন! কথিত আছে তাহার স্ত্রী পরম 
লাবপ্যবততী ছিলেন এবং তিনি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাদিতেন। 

তিনি এতদূর স্ত্রণ হইয়া! পড়িয়াছিশেন যে, পত্বীকে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্বও 
চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পাপ্িতেন না । কাজেই ত্বাহার গত্বীর পিত্রালয়ে 
গমন কর! দুলভ হইয়াছিল । পুনঃ পুনঃ লোক ফিরাইয় দেওয়ায় লজ্জরত 
হইয়৷ একদিন ছুলাপা দেবী পুত্রের অজ্ঞাতসার়ে স্বীয় বধুমাতাকে তাহার পিআলয়ে 
পাঠাইয়া দেন। তুলমীদাদ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দ্বীয় মনোরম। প্রণরিনীর 
মুখচন্ত্রম দর্শন করিতে ন পাইয়! বড়ই ব্যাকুল হইলেন। পরে প্ররুত বৃত্তান্ত 
অবগত হুইয়া কালবিলম্ব না করিয়! শ্বশুরালরে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে তাহার 
সরা বড়ই লঙ্জিতা হইয়া তাহাকে মুদ্ব ভত্সন1 ক্রযাছিলেন, তাহাতেই তাহার 
জ্ঞানচক্ষু উন্মপিত হইয়াঙিল। অর তাহার পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয় 
একেবারে কাশীপামে গিয়া উপস্থিত ভইলেন। জন্মজন্মান্তরীণ সাধনাপুত 
জীবনে ভগবান আ্রামচন্দ্রের শ্যামদুর্ধবাদলকাত্তি ফুটিয়া উঠিল। ভক্তের 
হৃদয়, ক্ষন্জে তাহার ইষ্টদ্েবতা চিরতরে অধিষ্ঠিত হইছ্গেন। তিনি একা গ্রচিত্তে 
সাধন ভলনে নিবিষ্ট থাকিতেন | প্রাতে উঠিয়। কাশীধামের সীমানা বাহিরে 
গিয়া) মলমূর্র ত্যাগ করিয়া শৌচের অবশি্ট হল একটা ফোপের মধ্যে ফেলিয়। 
দতেন। এই ঝোপে এক প্রেত বাস কাঁরত, সে প্রতিদিন এ ছ্কুল পান 
ক্রয় তৃপ্ত হইত। একাদন তুলসীদাদ ঝোপের মধো জল ন1 ফেলায় 
এ প্রেত তুলসীদালকে দেখ। দিছ1 ইার কারণ জিজ্ঞাসা করে। তুলসী 
দান বলিলেন, স্বন্ত শৌচের জল সমস্ত ব্যয় হওয়াতে উহা আর ঝোপে 
ফেলিবার আবশ্াক হর নাই। এই পিশাচ তাহার উপর প্রীত হইয়! 
বর দিতে চাহিলে তুলসীদান তাচার ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইবাঁর 
বর প্রার্থন। করিলেন কিন্তু তাঁগার এইরূপ বরদিবার ক্ষমত1 ন1 থাকায় তাহাকে 
কর্ণঘণ্ট। নামক স্থানে এক ব্রাঙ্গণের নিকট যাইতে আদেশ দিল। তুলসীদাস 
সেই ব্রাক্ষণের নিকট রামমন্্র পী!ক্ষত হইয়া চিত্রকুট পর্ধতে গমন করেন এবং 
তথায় ছয়মাগ ব্যাপী কঠোর সাধন! করিয়। সেই মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

অপর মৃতে প্রেত তাহাচক বলিয়াছিল-_-এখ/নে একটা মন্দিয়ে রামায়ণের 
কথা হয় । সেখানে রুছলোকের সমাগম হয়। কিন্ত একটী বৃদ্ধব্যক্কি লকলের 
পূর্বে শুনিতে আ'দয়! মকঙের পরে চলিয়া ধায়। তিনি ছগ্সবেশী হঞ্ছষান, 
তাহাকে ধরিতে পারিলেই আপনার মনোবৰাসন! পুর্ণ হইবে। 


৭৬ ভর্তি [২১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রেতের বাক্যে তুলদীদাস মহাগ্রীত হই] দ্বান পুজা! সমাপনান্তে সেই 
মন্দিরে গমন করিয়া দেখিলেন ঘটনা প্রকৃত। রাঁমায়গপাঠ শেষ 
হইলে তিনি সেই বৃন্ধকে অন্ুশরণ করিলেন, পরে একটি নির্জানস্থানে আসিয়া 
ত্তী্কার পদতলে পড়িয়া আপন মনোবাসন। জ্ঞাত করিলেন। তাহার 
কাতরতা ছদ্মব্শো হনুমানের দয়া হইল। |তাঁন বালয়ার্দিলেন চিত্রকুট- 
পর্ধতে যাও তথায় ভগবানের সাক্ষাৎ পাহবে। এই স্থানেই সাধনায় (দিন্ধ 
হইয়! তুগলীদাস ভ্রেতাধুগের রামলীপা সমস্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিগ়াছিলেন। 

তুলদীদাসের প্রশ্রে সেই প্রেত তাহার জীবন কাহিনী এইভাবে প্রকাশ 
কররয়াছিল__-_"জামি পুব্ধজন্মে বিন্ধ্যপর্ধতের নলিকটবন্তী এক গ্রামবাসী 
ত্রাঙ্গণ ছিলাম, আমি জীবনে কোন সতকা্্যই করি নাই। কেবল জনৈক 
(পপাসত্ ব্রাঙ্মদকে জল পান করাইয়াছিগাম । সই পুণ্যবলেই আমি 
আপনার নিকট পিপাসায় জল পাইয়াছি। এদেশীয় এক রাজ! আমার ষজমান 
ছিল, ওহার বাটাতে আমার অনেক শভ্য হইত। আমি অত্যন্ত পোস্া 
ও ছুষ্ষিয়াসক্ত ছিলাম! পুজাপাধ্বন ও ব্রতাদিতে ষাহাকিছু প্রাপ্য হইত তা? 
আমার চক্রান্তে অপর সাধুসজ্জন ব! ব্রহ্মণপপ্ডিতের! প্রায় কিছুই পাইতেন 
না। আমহ সমস্থ গৃহে লইয়া ধাইতাম। আমার আত্মীর স্বগনদেরও আমল 
প্রভাবে তথায় এরূপ প্রতিপত্তি ছিল। একদিন ্লাঁজা কাশীযাত্রা করেন, জাম 
তাঁহার সঙ্গে ছগাম। এই ঝোপের নিকট এক বিষধর সপের দংশনে 
আমার প্রাবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পর একদিক যমদুনগণ ও একদিকে 
[শবদুতগণ আমাকে লইতে আ'ললেন। যমদূতগণ ব'ণলেন,--এব্যক্তি অহ্ান্থ 
পাপী আমর! ইহাকে নরকে লইয়া যাইব। শিবছুতগণ বলিলেন,_-ল! 
তাহু। হইতে পারে না, এ যখন কাশীর মার্গে পঞ্চ প্রাপ্ত হইয়াছে তখন , 
তোমরা এই মহাতীর্থের মহাবণে হঠাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না। 
এব্ক্ষি ভূতযোনি প্রাপ্ত হই বন্ছকাল এইস্থ(নেই থাঞ্িবে এবং ক্ষুধা ও পিপাসা 
ভোগ করিয়া স্বীয় কর্মফাপ ভোগকরিবে। পরে কোন হুরিতক্ত ব্রাহ্মণের 
জলপান করিয়া মুক্ত হইবে। অতএব হে বিপ্রবর, কাশীর মহিমাবলেই 
আমার নরকদরশন হয়নাই এবং স্সাপনার প্রপত্ত জলপান করিয়া অস্ত আমি 
মুক্ত হইলাম ।* এই বলিরা সেই প্রেত অদৃশ্য হইয়া ছল। 

তুলপীদ।(ন কিছুকাল শ্রবৃন্দাবনে বাদ করিয়াছিলেন। কিন্ক তথায় সীত। 
রামের পারবর্ডে রাধারুঞ্জ নাম শ্রবণ করিয়া আপন বানা হইতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) মহাত্বা তুলসীদাস ১ 


বাহির হুইতেন না। একদিন কোনবক্কি তীহাকে শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করাইবার 
নাম করিয়া মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তুল্সীদাস মদন 
গোপালের হন্তে বংশী দেখিয়া! বলিয়াছিলেন-__ 
“কাহা কহে! ছবি অলিক ভাজেবণে ঠো। নাথ। 
তুলসী মন্তক তব নোয়ে ধনুক বাণ লেও হাত | 
ডক্তবছল ভগবান্কি বেদ 'বদিত ইহ গাথ। 
মুরলী মুকুট দ্রবাউ,ক নাথ ভয়ে রঘুনাথ ॥” 
£ে নাথ । আ'জ কি অপুর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছেন; কিন্ত ধনর্বাণ 
হস্তে ধার না করিলে তুলসী মস্তক নত করবে না। এই কথা শুনিয়া 
বেদ প্রসিদ্ধ ভক্তবৎসল হরি মুরণী মুকুট লুকাইয়! ধহুব্বাণ হস্থে ধাপণ কারয়া- 
ছিলেন। 
একদিন কাশীতে ৪ুনৈক ব্রহ্ধহত্যাকারী তুলসীর্দাসের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। 
ব্রাঙ্মণপণ্ডিতগণ এপাপের প্রায়শ্চিন্ত নাই খলিয়া তাডাইয়! দিয়াছিলেন। 
কিন্তু তুলদীদাস তাহার কাতরতায় তাহাকে রামন!ম জপকরিতে উপদেশ দিলেন। 
বিছুকাল একাগ্র'চন্ডে রামনাম জপকরিবার পর তুল্সীদাদ যখন বুঝিলেন 
ব্রাহ্মণের পাপ মুক্ত হইয়াছে তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের সাঁইত একজে আহার 
করিয়াছলেন। পঞ্ডিতগণ ইহাতে ভুলসীদাসের প্রাত বিরুস্ক হইকোে তিনি 
ঠাহাদিগকে বলেন যে, রামনামের প্রশাবে ইহার পপরাশি ধবশ তই 
গিয়াছে! আপনারা ইচ্ছা করিলে ইহার পরীক্ষাও কগিতে পারেন। তখন 
পণ্ডিতগণ বলিলেন, যদি বিশ্বেখবরের প্রস্তর নিন্দিত বৃষ এই হন্যাকাপীর হম্ত 
হইতে খাদাপ্রব্য গ্রহণ করে তবেই ম্মামরা আপনার কথা বিশ্বাস কর্রব। 
তুলসীদ্দাস তাভাদিগের কথায় সম্মত ই হত্যাকারীকে সর্কাসমক্ষে [বশে 
শরের বুধের সন্গুথে খাদাদ্রধ্য ধরিতে আদেশ করিলেন। কি আশ্চর্য । 
সেই জাহ্গণ ত্ী প্রত্তর নিশ্ছিত বুষর সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য ধরিবামাত্র ভীবিভ 
বুষের ভ্তায়েই এ খাদ্যদ্রব্য গ্রভণ করিয়াছল। এই পরমাশ্চর্মাকর ঘটন।- 
হুট সকলেই অতঃপর তুলসীদ!সকে ভগবানের বিশেষ কুপাপান্ত বণিয়া 
বিবেচনা করিয়াছলেন। 
আর একসময়ে ভনৈক ব্রাঙ্মণকন্। মুভপতির সভিত সম্মূতা হইতে 
হাইতেছিলেন। তিনি পথিমধা তুললীদাপকে দেখি়। ভূমিষ্ঠ হইয়| প্রণাম 
করেন। তুললীদান কিছুই জানতেন না, তিনি তাছাকে লৌভাগ্যবতী হই! 


লহ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


কাঁলযাপন করিতে আশীব্বাদ করিলেন। তখন সেই রমলী জ্রুদান করিয়া 
উঠিলেন, তৃঙসাদাস তাহার ক্রন্দনের কারণ ক্রমে সমস্তই জ্ঞাত হইলেন। 
এবং চ্স্তিতচিত্তে তীষ্চার্দিগের সহিত শ্রশান ভূমিতে গমন করিয়া 
একা গ্রচিত্তে রামনাম জপকরিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মৃতব্যস্তি 
নুপ্তোথখিতের ন্ার় উঠিয়া বলিলেন, এই আ'লীকিক ব্যাপার দর্শনে সকলেই 
আনন্দ ও বিশ্ময়ে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন । 

তুলসীদাসের যশঃরাশি ক্রমশঃ দিল্লীর বাঁদশাতের কর্ণগোচর হইলে তিনি 
াহাকে আহ্বান করিয়া দিল্লীতে লইয়া গগুলেন। বাদশাত তাহাকে কিছু 
অদ্ভুত কৌশল দেখাইডে অনুরোধ করিলন।  ইভাঁতে তুঈসীদাদ বলিলেন ষে, 
তিনি ক্ষত্র মানুষ, অ্পীকিক কিছু দেখাইবার ক্রাভাণ ক্ষমতা নাই | ইহাতে 
বাদশাহ প্রিজকে অপমানিত বিবেচন1 করিয়! তাঠাকে কাণাকদ্ধ করিয়! রাখেন। 
প্র সময়ে অসংখ্য বানর ও হনুমান রাজপ্রাসাদে আপিয়া ব্ষিম উৎপাঁৎ 
করিতে লাগিল । বাদশাহ ইহাতে চমত্রুত ভইয়া সভ্াপদগণ ও প্রধান বেগমের 
অনুরোধে তুলসীদাসকে কারামুক্ত কবিক্নাদেন। 

তৃলসীদামের যে শ্রীপামচন্দ বিগ্রহ ছিল ঠাহার গাঞ্জে বিছু মুলাবান 
অলঙ্কার ও পুঁজাঁরজন্য কিছু শ্বর্-বৌপোর পাত্র ছিল। কোন চোর তাহ! 
চুরিকবিধাব মানলে তাহার আশ্রম প্রবিষ্ট হয়। দে তুলসীদাসকে ধ্যানচণ্র 
দেখিয়া যেমন এদকল দ্রব্য চুরিকরিবার নিমিত্ত হাতবাডাইবে মনি দেখে 
যে, একজন দিব্যপুরুষ ধনুর্বান হস্তে তাচাকে লক্ষাযকরিতেছে, তস্কর উচা 
দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল । এইরুপে তস্কর পুনঃ পুনঃ চেষ্টাকরিয়াও 
বথন কৃতক্াধ্য হইতে পারিল ন' তখন সে সাধুর চরণে পড়িয়া সমস্ত ঘটনা 
নিবেদন করিল। তুলমীদান ইতাতে চমত্কৃত হইয়া তাহার ভাগোর তৃগসী 
প্রসংসা। করিম! সমস্ত মুল্যবানদ্রব্য এ তম্কর ও দীন চুঃখিকে দ্বানকরিম! দিলেন। 
কিন্ত তখন এ ঘঅসাধুব্যক্রিরও ঘোর কাটিরছে, সে আপন সমস্তপ্রব্য বিতরণ 
করিয়া তুলশীদাসের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়] ধন্ত হইমাছিল। 

বিগত শ্রাবণ সংখা! ০ভারতবর্ষে* তুলসীদাস সম্বন্ধে জনৈক লেখক 
কয়েকটা উপাদেয় সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিছু কিছু 
উদ্ধত হইল । 

১৫৮৯ সম্ঘতে অভুক্ত মূল নক্ষজে তুলদীদাস জন্মগ্রহণ করেন। এই লক্ষত্রে 
জন্মিলে পিতার অনিষ্ট আশঙ্কা থাকে । সুতরাং তাছার পিতামাতা ত্তাহাকে 


অগ্রহায়ণ ১৩২৯] মহাত্সা তুলসীদাস শ্ও 


শৈশবেই পর্রিত্যাগ করিয়াছিলেন। শিশু তুললীদাস অতঃপর জনৈক সাধুর 

দ্বার! প্রতিপালিত হইয়। তীহার নিকট দীক্ষিত হন। এইরপণে অজ্রঙ্গবিদ্তালাভ 
করি তূলপীদাস অন্বৈতবাদী হইয়াছিলেন এবং বিশ্ব ব্রন্মাড ্রামচন্্র অর 
দেখিতেন। তিন বলিয়াছেন-- 

*্বিন্নু সতসঙ্গ ন হুরিকথা তেছিবিনু মোক ন ভাগ। 

মোহ গয়ে বিচ রামপদ ছোয় দৃঢ় অনুরাগ ॥ ৮৫॥* (উত্তরাকাঞ্ড) 
সৎসঙ্গ ব্যতীত হুরিকধ! শোণ। বায় না, আর হুরিকথা ব্যতীত মোহ দুর 
হয় লা এবং মোছ দূরীভূত না হইলেশ্রীয়ামচন্ত্রের পাদপলে দৃঢ় আন্ররাগ জন্মে 
না। শররামই ভাচার বঙ্ছ। তিনি পুনরায় বপিতেছেন-_- 


“জড় চেতন জগজীবরে সকল রাম ময় জানি। 
বনে! সবকে পদকমল সদা যোরি যুগ পাপি। ১৯” (বালকান্ত) 


শসিয়ারাম ময়দব যুগ জালি। 
করো প্রপাম যোরি যুগ পাপি॥* এ 
জড চেতন যাবতীয় বিশ্বজীবকে মমি শ্রীরামচন্ত্র মর জানি, অতএব যুক্ত 
করে সদা দকলকেই বন্দন। করি। 
নিখিল জগত সীভারাম ময় জানি। করজোদে তাহাকে প্রণাঙ্ 
করিতেছি । 
“ধান ন পাবন্ছি জান্থ মুনি নেতি নেতি কহ বেদ। 
কুপানিস্কু সোই কপিন্‌ পোঁ,করত অনেক বিনোদ ॥ ৭৩ ॥* (লঙ্কাকাও) 
ধাহছাকে মুনিগণ ধ্যানে জানিতে পারেন না, ধীহার ব্িষরে বেদের উদ্কি 
ইহ! ন| ইহ) না, সেই কৃপাসনু শ্ীরামচন্ত্র কপিগণ সহ কত আনশাই 
করিতেছেন। 
পূর্বেই বলিয়াছ, শিশু তুলপীদালকে ষ্টাহার মাতাপিতা ত্যাগ করিলে 
জটৈক সাধু শিশুকে আশ্রয় দেন, কিছুকাল পরে সাধুই তাহাকে তাহার 
পিহামাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। বথাকালে তুলসীদাস দার পরিগ্রহন 
করেন। স্ত্রীর নাম রত্বাবলী, রত্বাবলী রূপে গুণে অদামাহ1--অধিকন্ত রাম 
ভক্ত তৃলদীদাদের পত্বীপ্রমের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি শ্রীকে 
শ্বশুরালঘর কইতে আনিতে বাইলে রত্বাবলী ঠাহাকে যাহা বলির শিক্ষা 
দিরাছিলেন তাহ! মুল ছিনি হইতে উদ্ধত করিতেছি__ 
3 ৫ হ 


প৪ তক্তি [২১ বর্ষ, হর্থ সংখ্যা 


"লাজ ৮1 লাগত বআপুকি দৌড়ে আয় হে! সাথ। 
ধিক ধিক এয়শে প্রেমকী, ক্যা কু" ময় নাথ ॥ 
অস্থি চর্দময় দেছ মম, তাকার বেখসী প্রীত। 
তৈকি যে! রাম মন্ত', হোতনা তে ্ভবভীত ॥” 


ভূমি লঙ্গে সঙ্গে দৌঁড়িয় আদিলে, প্রি্তম ? তোমায় লজ্জা! বোঁধ হইতেছেনা ? 
কি আর বলিব নাথ! ধিক_-শতধিক এমন প্রামকে । অস্থিচম্রমঘ় আমার 
এই দেহের উপর তোমার ধত প্রেম শীবামচন্দ্রের উপর তোমার তত 
প্রেম থাকিলে ভব ভয় থাকিত না। 

যে জ্ঞানবহ্ছি সংসার তম্মে এতদিন আচ্ছাদিত ছিল, পত্বীর নুন্সিগ্ধ 
ৰ্চন লমীরণ পাইয়া! তাহ! ধিকি ধিকি জিয়া! উঠল । তুলদীদাল তথা হইত 
একেবারে কাশীধামে গিয়া__ 


*বিনতী কর বিশ্বেশ্বর পীহী। 
রাম তক্তি দিউজ মোহি কাহী॥ 
প্রার্থন। করিতে লাগলেন, প্কে বিশ্বেখর ! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থন! 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্ি হইউক। হে প্রভো! নিয়ত মুমৃর্ধু জীবের 
কর্ণবিবয়ে তারকত্রক্ম যে রাম নাম ঢাপিয়া দিয়! তাহার মুক্তি বিধান করিয়। 
খাক। ছে বিশ্বেখবর!। সেই তারক ব্রন্গ শ্রীরামচক্ত্রের প্রতি আমার ভক্তি 
জন্মাইয়। দাও। আরাধনায় বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। প্রসন্ন হুইয়। তিনি 
তুলসীদাসকে বলিলেন প্হরিতক্ত হরের বড় প্রিয় । ভোলা যে নামে ভুলিয়! 
আছে, তুমিও সেই নামের ভিক্ষুক। বল তুলসীদাস, তুমি কখনও কাশী 
ত্যাগ করিবে না?” তুলসীদাস বলিলেন চে কাশীনাথ! হে দগ্স'ময় দীনবন্ধে! 
শিবশস্ভো ! দয়। কিয়! তুমি বাহাকে তোমার পুণ্য পবিভ্রি কাশীধানে 
স্থান দাও, সেই ভাগ্যবানই কাশীতে বাদ করিতে পারে। আমার কাশীবাস 
করা, সেও দয়াময়, তোমারই দয়ায় উপর নির করে। এক্ষেত্রে তোমার দয়া 
অসীম এখন আমার ভাগ্য। কাশীনাথ তুলসীদাসের ভক্তিতে বড়ই প্রীত হইলেন। 
পরম্‌ ভক্ত হনুমানের কৃপায় তুলসীদাসের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছিল 
ইহ! আমর। পূর্বেই বলিয়াছি । 
একদিন ভুগলীপাল চিএকুটের খাটে দান করিয়া! বসিয়া আছেন, এমন 
সঙক্ধে ছুইটা নুল্দর কুমার সেখানে আসির়! তাহাকে বলিলেন-.. 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯] মহাতা ভুলসীদাস গ্$ 


“কাছও দেউ চন্দন মোহি বাৰ!। 

তুলসীদাস তৰ সহজছি গাঁবা ॥ 

চলান দেছ' চরচি অজ মাহী । 

রাঁম জক্গাপ তুম্‌ হোকী নাছি |” 
"বাবা, আমাদের চন্দন মাথাইম। দাও? তুলসী গান বহলিলেদ--*বাব, 
তোমাদের অঙ্গে চলন মাথাইয়া দিতেছি, আগে বল, তোঙর। বামলগ্াণ 
ছুইটী ভাই কি না।”__শ্ীরাম্চত্ত্র চলিলেন-. 


“বালক কনে সাধু জগজেতে। 
রম লক্ণকী মুর্তি তেতে ॥* 
জগতের সাধুক্সন এই যুগল মুর্তিকে রাম লক্ষণের মুর্তি বলিয়া থাফেন। 
ধন্ত,। তুলসীদাস মহারাজ, ধন্ত। তোমার তর এক কথা--য়াম লক্ষণ 
তুম ভোকী নাহি*_এৰ* তহৃত্তার বালকের উক্তি প্রাম লক্ষমপকখ মুরতি 
তেতে » শ্রুতির নেতি নেতি বাক্যে মধুর মিলন ঘটাইয়। দিল) আবাঙ্মানস 
গোচর দব্যক্ত ব্রহ্ধকে জগতের সমক্ষে বাত্ত, প্রকটিত করিয়! দিল , সন্ধ, 
অত্র, অবিশ্বাসী জনের চক্ষুরুন্ীপিত করি! দিল। বলিহারি ভরি, বিহারি 
ভক্ত কতুকি ভগবানের পরীক্ষা, বলিহারী ক্রের নিকট ত্গবানের আত 
পরিচয় প্রদান ও ভক্তের আত্মলমর্পণ ।-- 
দর্শন পাইয়। তুললীদাসী বে দেহ! গাহিয! গিয়াছে, আজও তা 
গ্রতি হিন্ুস্থানী নরনারী _প্রঠি হিন্দুস্কানীর পোব। তোত। পাখীর কলকণ 
হইতে উদগীত হইত্েছেযাবৎ জগতে রাম ভক হিলুগ্কানী নরনারী থাকিবে 
ভাবৎ সেই অমৃত গাথা তাহাদের মুখ হইতে মুখরিত হইতে খাকিবে। 
"চিন্রকুটকে ঘামে ভ ই সাধুনকী ভীর। 
তলমীদাদ চন্দন তিলে তিগক করে রখুবীর | 
চিত্রকূটের ঘাটে সাধু সমাগম হুইল। তুলশীগাপ চন্দন খযিলেন, আর রবুবীরকে 
তিলক দ্দিলেন। তারপর একদিন__ 


“রখ সওয়ার প্র টারিছ ভাই । 
করত পবন জুত পণ €$লবকাই। 
ভূলসীদাস কব জারঙি লাভ । 
লথরে নয়ন ওরি রগ্ুকুল সাজা ॥” 


খ্৬ হাতি [২১* বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


*দৈ পরদক্ষিণ বিহ্বল তয়উ। 
রঘুপতি পদ-পন্ছজ শির ধরউ ॥ 
রহ্ি বিধি গ্রগট দরশ তব পায়ে!। 
্বাওরলকে। নাহি তেদ লে সবয়ে। &* 
প্রতৃর! চারিতাই রুখে বলির আছেন। হনুমান প্লে করিতেছেন। 
ভূলসীদাস আরতি লাজাইয়। রখুকুল রাজাকে নয়ন ভরিয়! দর্শন করিলেন। 
শক্তি বিহ্বল চিত্তে প্রদক্ষিণ করিয়া রঘুপতির পদ-পক্ষজে মস্তক নত করিলেন। 
এই প্রকারে তুলমীদাস গ্রকট দর্শন পাইলেন। অপর কেহ তাহা পান নাই। 
হাহাকে পাইপে আর কিছু প্রাপ্য ব! অপ্রাপ্য থাকে না, আজ তাহাকে 
পাইয়া তূলসীম্দাস সংসার ছা'ড়িলেন, সঙ্ল্যানী হইলেন, রামনামে ডুবিলেন। 
সঙ্গ্যাসী হইবার পর তিনি ত্ীহার পত্বীর একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। 
গন্ধী লিখিয়াছিলেন__ 
“কটিকী খীনী কনকনী রঃত সথীন সঙ্গ কোই। 
মোছি ফাটে কি ডর নহি" আনত তটে ভয় হোই |” 
সর্থীগণ সহ কনকবরণী, ক্ষীণকটি আমি বাস করিতেছি। আমার বুকফাটে 
ফাটুক তাহাতে তর নাই? কিন্তু ভয় হয় গাছে ভূমি অন্ত রমণীর প্রেমে পড়। 
ভূলসীনাস ডত্তর দিলেন __ 
| “কষে এক রতুনাথ সঙ্গে বন্ধিজট! ঝি ফেশ। 
হমত চাখ| প্রেমরস, পত্বীকে উপদেশ ॥ 
মাথায় জট! বাধিয়। একমাত্র রথুনাথের সঙেই আমি দিন কাটাইতেছি। 
পন্্রীর উপদেশে আমি গ্রেমরসের আন্বাদন পাইয়াছি। 
পঞ্রপাইয়! পত্রী আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাণ তরির| উদ্দেশে পতির চরণ 
বন্দন। করিলেন। সন্গ্যাপী হইবার পর পন্থীর নিকট পতির এই প্রথষ 
পরীক্ষা! । 
তারপর বু বর্ষ কাঁটিয়। গেল। তুলসীদাস এখন বৃদ্ধ। তাহার 
জীবন এখন সমন্তই রাম মর । পিতা মাতা, জায়া, গৃহ, ধন, সম্পত্তি 
সমন্তভই এখন মন হইতে অন্তহিত হুইর়াছে। অন্তরে বাঞ্িরে মনে মুখে 
কেবল রাষ। তিনি বেখানেই বান আর যেখানেই অবস্থান করেন রাম 
গাছার গ্রে, বাম তাহার পশ্চাতে, রাম ভাঙার পার্খে, রাম তীহার সঙ্গে, 
রাজ ভাহার উর্ধে, সাম তাঁহার খআধে। 


অপ্রহাকসপ। ১৩২৯]  মহাত্ব। তুসসীদাস ৭৭ 


নানাস্থান পর্যটন করিয়া একদিন দৈবাৎ তুলসীদাল আপনার 
স্গ্ুরালয়ে আঁসিয়। উপস্থিত হুইলেন। বহুকাল পুর্বে বিরহ কাতর তরুণ 
তুলসীদাস যেখানে আলিয়া পত্বীর উপদেশে প্রেমরলের আস্বাদন পাইয়- 
ছিলেন, তপশ্বী তুলসীদাস নৈবাৎ আজ সেই শ্বশ্তরালয়ে পুনরাগত্। 
ফত্বাবল]ী এখন বৃদ্ধা। তিনি এখন তাহার পিভৃভবনেই বাদ কবিতেছেন। 
পাত ও পত্বী কেন কাহাকফেও চিনিতে পারিতেছেন না। রত্বাবলী অতিথি 
সৎকার করিতেছেন) অতি'থ বৈষ্ণব-_ন্বছত্তে রাধিবেন। রাধবার দ্রত্যা্দ 
ধত্বাবলী মায়োজন করিয়া দিলেন; দুই এক কথার পর রত্বাবলী তুলপী- 
দাসকে, চিনতে পারিলেন বুঝিলেন এই আতিথিই তীাচার ইহকাল ও 
পরকালের পরম আরাধা দ্বেন। রত্বাবলী ধৈর্ধ) ধরিলেন, আত্মগোপন 
করিয়া! পতির পরীক্ষা! আরন্ত করিয়া দিলেন। র্বালী বলিলেন, মরিচ আনিয় 
দিব কি? তুলসীদাস-_না, থাক, আমার ঝুলিতেই জাছে। 

র__ একটু ঝাল আনিয়া দিব কি? 

তু--না, তাহাও আমার ঝুঁপিভে আছে। 

র--একটু কপূর দেই? 

ভুনা, তাহাঙ আমার ভুধিতে আছে। 

পরে রত্বাবলী অতিথির চরণ সেবা করিবার ইস্ছা প্রকাশ করিলে 
তিথি নিষেধ করিলেন, রত্বাৰলী ক্ষন হইয়া জিজ্ঞাস। করিলেন। 

প্র আপনি কি আমান চিনিতে পারিতেছেন না? 

উ-ন!। 

প্র--আপনি এখন কাহার বাড়ীতে আছেন বলিতে পায়েন কি? 

উ-_না। 

প্রঁ-এই স্থানের নাম কি জ।নেন? 

উন 

রস্্াৰলী দেখিলেন পূর্বের কোন কথাই স্বামীর এখন মনে হইতেছে 
লা। তখন ভিনি সমস্ত কথ! খুলিয়! বলিলেন, এবং স্বাদী-সেব! প্রার্থনা 
করিলেন। পত্বীর নিকট তুলসীদাঁসের এই দ্বিতীয়বার পরীক্ষা! | তিনি সঙ্কটে 
গড়িলেন। ভাবিলেন, রাম-নঙ্গ ছাড়িয়া পত্ী-সঙ্গ ধরিবেন, লা পত্বী-সঙ্গ ছাড়ি 


ঘামসঙ্গ লইয়াই থাকিবেন। এক সঙ্গে পরস্পর বিরুদ্ধ ছুই সঙ্গ ধরিয়। 
খাঁ! অগস্তব। 


চা তড়্ি [ ২১শ বর্ধ, 5 সংখ্য 


“্হাহ। রাম ভাহ1 নহি কাম, যাহ] কাম তাহা নহি রাম। 
রবি রজনী দোনে! নহি বৈসে এক ঠাম ॥* 

ঘেখানে বাম সেখানে কাম থাকতে পায়ে না; আর যেখানে কাম সেখানেও 
বাম খাঁকিতে পায়ে না। যেমন রবি ও বূজনী হ'জনে কখনই একসঙ্গে 
বাস করিতে পায়ে না। 

তুলসীদ্দাস অবিঙম্বে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন--পর্ধীর প্রার্থনায় 
আসন্দতি জানাইলেন ।- পত্বী হাদয়ে ব্যাপা পাঁইয়। বলিল--ধন তোমার 
ঝুলিতে খরী হইতে কপুর পর্য্যন্ত নান! দ্রব্য স্থান পাইল, তখন প্রিরতম ' তোমার 
স্রীকে তাগ কর! উচিত হইতেছেমা। কয় প্মামাকে তোমার ঝুলির মধ্যে 
একটু স্থান দ13, নয় সর্দত্যাগী হই! ভগবানে অচল অনুরাগী হও । 

একি? এদে এক নূতন আলোকে তুশসীদাপের হৃদয় ভরিয়া উঠ্িল। 
যাহার মামা তাগ হয় নাই তাগার চিত্ত কিরূণে রাম ময় ইইল। পদ্ধীর 
নিকট তিনি দ্বিতীয় বাঁর চৈতন্ত লাভ করলেন, বলিলেন রত্বাবলী, তুমি ভচ্চে, 
আমি নিস, তুমি যেখানে গিয়াছ গামি আজও তথার পৌছিতে পারি নাই। 

তাহার পর আলক্কির সেই শেষ চিহ্ন ঝোলাটা জনৈক ব্রাঙ্গণকে দান করিয় 
তুলদীদপ রাম নাম কাঁরতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। 

কিছুদিন পর অর্থাৎ-_ 

ণলন্বত যোলছ শার অশী, অসিবরনাকে তীর । 
আবণ স্বর! সপ্তমী, তুলসী তাজয়ো শরীর ॥” 

১৬৮* সন্থতৈে আবণ মাসের শুরুপক্ষে সপ্রমী তিথিতে কাশীধামে 
অনিতীরে তুলসী তন্ন ত্যাগ করেন। 

মিভিলিয়ান গ্রিয়ারপন সাহেব ইঞ্জিয়ান এা্টিকোন্ারিতে তাহার লক্ষে 
অনেক নুতন তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। নিয়ে আমরা তাছ। পাঠকগণকে 
উপহার দিতেছি । 

ভুলসীদাসের জম্ম তারিখ সম্বন্ধে অনেক মততে? দৃষ্ট হুয়। অনেক 
আলোচনায় ১৫৩২ খুষ্টাই তাহার জন্ম বৎসর বণিয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার 
জন্গতৃমি সন্বহেও মত ভেদ আছে। হস্তিনাপুর, গাজিপুর বা রাজাপুর গ্রাহ 
তাহার জন্মভূমি ব'লয়। জনেকে উল্লেখ করিম্াছেন। কিন্তু তারি প্রা্ই 
ঠাহার প্রকৃত জন্মভূমি । আত্মারান শুরু। ঘ্বোবে তাহার পিভ। এবং হাতার 
না ছলমী, শাহর সন্তানের নাম “র।সবোলা? রাখেল। তার বংশসন্বন্ধেও 


অগ্রহাক্ণ, ১৩২৯ ] মহাত্বা ভুলসীদাস ৭৯ 


গোলযোগ দৃষ্ট হয়। কেহ তাহাকে কাণাকুক্জ খংশজ এবং অপরে তাহাকে 
সরাধুগারিন্‌ ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় তৃক্ত বলিয়া! উল্লেখ কারয়া গিয়াছেন। [তিনি 
নিজে বলিয়াছেন "আম দোবে বংশজ পরাখর গোত্র”ভূত |” 
গ্রিমারসন্‌ সাহেবও তাহার নক্ষত্র দোষ জনিত বাল্যে পিভামাত। 
কর্তুক পরিত্যাগের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। সাধু তাহাকে প্রতিপালন 
করিরাছিলেন এবং বিষ্ল্প'দপদ্ে উৎসর্গীক্তত তুলপীপত্র খাওয়াইয়৷ তাহাকে 
পবিত্ব কাঁরয়া লইন্| হিলন বলিক্! তুলপীদ্দাস নাম রাখিয়া ছিলেন। 
এই পাধু সংসর্গেই তুলসীদাস অদ্বিতীয় রাঁমভত্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 
তুলপীদাপের শ্বগুর দীনবন্ধু প্রারাণচন্দ্রের উপাসক ছিলেন এবং তীহার 
সংসর্গ হইতেই তাহার দুহিতা রত্ব'বলীও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তুলসী 
দাসের একটা পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম তারক। 
পত্বীরবাকো গৃহৃত্যাগ করিয়! তিনি প্রথমে অযোধ্যায় পরে বারাণসীতে 
বাস করেন। অধোধ্যার় তিনি ম্মার্ত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, সময়ে সমগ্জে তিনি 
শঙ্করের উপাসন! করিতেন এবং শঙ্করাচার্যের নির্ক্বিশেধ অদ্বৈতবাদ প্রচারের 
প্রতি সাহাব খুব আসক্তি ছল । কিন্তু একদিন স্বপ্নে শীরামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া 
তিনি ভাষায় রামায়ণ রচনা! করিতে আরম্ত করেন। আঅরণ্যকাণ্ড পসমাধ 
হইবার পর বৈরাগী বৈষ্ণব্দিগের সংহত তাহার আঙার। দির আচ!র বাবহার 
সম্বন্ধে মতান্তর হইলে তিনি অযোধ্য! ছাড্িয়। বারাণসীতে গিরা বাস করেন এবং 
সেখানেই রামাহণ শেষ করেন। কিন্তু ইহার রচনা কাল এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে__ 
"এম্বখদালহলৌইকতৈসন। 
করোৌ-কথ] হরিপদধয়ি সীম1॥ 
লমি তৌমবার মধু মাসা। 
অবধ পুতদদাহ চরিভ প্রকাশ! ॥ 
অর্থাৎ ১৬৩১ সংবতে চৈত্রমাসে মঙ্গলবার নবমী তিথিতে করিপদ্‌ ধান করিয়! 
অষোধ্যায় বপিয়। এই শামচরিত শেষ করিলাম। তুলপীদাসের দৌহাবলী 
গৃহী ও গাঁধকের কঠছার শ্বরূপ। আমরা তাহার কয়েকটা দে৪ পাঠকগণকে 
উপহার দিয়! এই পরম মধুময় ভক্ত জীবনীর আলোচনার উপসংহার করিব। 
(১) 
“রাম্‌ রাম্‌ সব. কোই কছে,$ক্‌ ঠাকুর ক্যা চোর। 
বিন। প্রেম্লে বীঝ বত নহি, তুলসী নন্দকিশোর ॥" 


৮৩ ভক্তি [২১শ বধ, ওর সংখা 


কে তুলসী দাদ। কি শিষ্ট আর ফি অশি্ট সকলেই রাঁমনাম উচ্চারপ 
করিয়া! থাকে সত্য। কিন্তু তান্কাতে তাহাদের তাণৃশ ফল লাভ হয না, 
কারণ ভক্তি ও প্রেম ভিন্ন নন্দকিশোর গ্রসন্ন হন না। 


(২) 
"এক রাছমে তোতে হের, তুলসী মৃত উর পৃত। 
রাম ভঙ্গে তো পুভাহ, নছেতো| মুতকামুত ॥ 
ছে তুলপীদাস। মুত্র ও পুত্র একরাস্তাতেই বহির্থত হয়, যে ভগর!ন 
রামচস্্রের ভজন! করে সেই পুত্র, নতুবা অধা্মক পুত্র মুত্র হইত 
নিকষ্ট। 


(৩) 
তুলসী জগৎ মে আইয়ে, সবলে মিলিয়া ধায়। 
নাজানে কোন্‌ ভেকৃণে নারারণ মিল. যাব 1” 
হে তুলসী, জগতে আসিয়া সকলের স্থিত মিলিত হইয়। চলিতে হইবে, 
কারণ বাঁদতে পরা যায়না যে, নারায়ণ কেন ভেকে অর্থাৎ কোন্রূপে 
তাঞ্চাকে দর্শন দিবেন। 


“দিন্কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী 
পলক পপক্‌ লন্ত চোষে। 
ছুলিয়া সব বাউপা ছোকে, 
ঘর ঘর বাধ্িনী পোষে। 
দিনে মোহুনী ও রাত্রে বাধিনীর মত হইয়া বাভারা পলকে পণকে রক্ত 
চুষিয়া খায়, জগতের লোক সকল পাগল হুইয়৷ ঘর ঘর সেই সকল বাছ্ছিন 
পুষিতেছে । 


শভোলান'খ ঘে।ষ ব্শ্মা 


মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ 
(৫) 


জ্েলীহ্ব-কফাম রিপুর হায় ক্রোধও জীবের ভয়ানক অনিষ্টকারা 
রিপু। তবে কামও যেমন জিতেন্ছ্রিয় বাক্তির হাদয়ে থাঁকিয়! নিজ বিক্রম 
গ্রকাশ করিতে পারেন! অর্থাৎ জীবকে তাহার ইচ্ছানুসারে চাল।ইতে পারেন।, 
পরন্ত সেই বাক্তির ইচ্ছানুনারেই চাঁগিত হয়। ক্রোধও সেইরূপ জিতেঙ্দিয় 
ব্ক্তির নিকট আনুগত্য স্বীকার করিয়! থাকে । প্রয়োজন হইলে সেই বাক্তির 
ইচ্ছান্ুসারেই নিজ বিক্রম প্রকাশ করে। পুরাণাদি আলোচনায় বহুস্থলে 
দেখিতে পাওয়। যায় যে, ধাধষিগণ অভিসম্প।ত দ্বারা অনেক সয় ক্রোধ প্রকাশ 
করিতেন। পরন্ত সে যে ক্রোধের বশীভূত তইয়। করিতেন এমন বলা বায় ন। 
ছষ্ট-দমন জন্য, পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান জন্ভই তাহারা ক্রোধকে 
আশ্রয় করিস! অভিসম্পাতাদি প্রদান করিতেন । কামনার বিরোধী বিবগ্নকে 
যেমন কামুক পরিহার করে, ক্রোধও সেইনপ ভক্তের সঙ্গ পাইলে ভক্ষেব 
কামনার বস্ত ভগবত্তত্বের প্রতিকূল ভাবসকল নই করিয়া ভকের পরমোপকারই 
সাধন করে। তোধ অজ্ঞানার নিকট যেমন ছিতাঠিত জ্ঞানের বিলোপক 
বলিয়া মনেহয়, জ্ঞানীর লিকট সেই ক্রোধই বৈরাগা নামে অভীহিত কইয়া 
হিতাহ্িত জ্ঞান বিস্তার পুর্বক সাধ্যবস্থ শ্রীভগবানকে খিশেষ কপে আক 
করিয়' রাখে । অত এব বুঝিয়া চপিতে পারিলে বাহ! বিশেষ অনিইকর তাই 
ঠিতকর হয়। যে বিষ প্রাণ নাশ করিতে পারে, সেই বিষষ্ট অবস্থা বিশেষে 
বথাবিধি প্রয়োগ করিতে পারিপে গ্পীবন রক্ষা করিতে সমর্থ কয় | বাছ। 
হউক এখন এই ক্রোধের উৎ্পন্তিন কারণ বল! যাইতেছে। 
শ।ম্্রকারগণ বলেন-প্রজোগ্ুণাৎৎ ন্দবেৎ কোধঃ1” অর্থাৎ রজো- 

গুণোড্ৃত অভিমান হইতেই (ক্রোংধর উৎপত্তি হইচ| থাকে । ক্রোধের 
বশীভূত হইয়! জীব ইঠ্রানিষ্ঠ হবেনা ভুলিয়া গির়। এক এক সময় এমন 
কার্য করিয়া ফেলে ষে, পরিণাম তাহার কন্ঠ ঘোরতর অগ্রতাপ করিতে 
তয়। শ্রীমপ্তগবদর্সীতাজ উক্ত হইবাছে 

“ধারতো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙন্তেহুপজায়তে | 

সঙ্গাৎসংজাক়তে কাম কানাৎক্রোধোইভিজাদতে ॥ (শীত ২। ৬২) 

১১৩ 


৮২ ভক্তি | ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য 


অথাৎ বিষয়ের ভবন করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে ষে অন্থরাগ 
জন্মে সেই অন্থরাগ হইতেই কাঁমনা! এবং সেই কামনা হইডেই ভ্রোধ জন্মায়। 
আমি শর্ট, আমি ধনী বা আমি ব্লবান ম্ৃতরাং আমি যাভ! চাই তাহাই 
হউক এইট ভাবে প্রণমে অভিমান বুদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু কোন কারণে 
অন্চিমানের বিপর্যয় ঘটিলেই ক্রোধের উদয় তয়। এ বিষয়ের প্রতাক্ষত। 
আমর! সচরাচর প্রায়ই দেখিতে পাই। ক্রোধের উৎপত্তির বিষয় আর 
বাুপা ন! করিয়া কি ভাবে উহাকে জয় করা যাঁর এক্ষণে তাহারই আলোচন! 
করা যাউক। তত্ব খর্ষিগণ ক্রোধ-জয়ের উপায় বলিয়াছেন 


“সুখতংথাদিকং সর্বং আত্মনঃ কর্্পণবহি | 
জায়তে গেতি সংচিদ্কা তং ক্োধং পরিবর্তডীয়েহ ॥* 


অর্থাত ক্রোধ হইতে লু অনিষ্ট হয়। ক্রোধ তইতেই পাপ ও নানাবিধ 
বিপদ উপপ্ভিত হয় 'এই ভাবিয়। এবং স্থ দ্বঃখ, ভাল মন্দ, সম্পদ বিপদ 
প্রভৃতির দাতা অনা কেচ্ট নঠে, জীব আপন'পন কম্তধরফলেই এ সকল ভো'গ 
করিয়া থাকে এই ভাতপিরং কেহ কটু বলিলেবা ত্মনিট্ট সাধন করিলে উহা 
স্বকৃত কার্ল ভঈল মনে কিয়! উহাতে উপেক্ষা ফ্রিতে পারিগে 
সঠাপই বলবান ক্রোধরিপু পরাজিত ভয়। 

ক্রোধ সময় হিতাচিত ন্্ান ধাকেনা! সত্য কিহু ষদি সেই সময় কোনও 
প্রকারে অতি অল্প সময় স্কিরভাবে কোন বিষয় ভাবনা! করিতে পার! যায়, 
অথবা ক্রোধের সময় নিশ্ত মৃঠি কিরূপ বিকৃত হইয়াছে তাভা যদি দর্পন 
দেখা যার, বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন তাহ! হইলে ক্রোধ দমন হইতে পাঁরে। 

কেহ কেহ ক্রোধকে চঙাল বলিয়া! থাকেন। যথার্থই ক্রোধ চগ্জাল। শ্িস্ত 
খুব অল সময় বদি কোধী ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে ষে, আমার উপর একট 
দুর্দান্ত রিপু নিঙ্জ আধিপত্য বিস্তার করিয়! বসিয়াছে, তাপ! হইলে আর তাহার 
ক্রোধ খাফিতভে পারেনা । মোটক্কথা একেবারে একদিনে কিছু না হষ্টলেও 
ক্রমে ক্রমে চেষ্টা্বার' সকলই সা্ধত হইতে পারে। এক্বার দেশ ভ্রমণ 
উপলক্ষে চক্রুধরপুতর গিয়াছিলাম, সেখানে একজন প্রবীন চিকিৎসককে 
বলিতে শুনিয়া ছিলাম যে, ক্রোধ হইলে যে কোনও প্রকারের অঙ্গ চালন! 
বা! কিঞ্চিৎ শীঙল জল পান করিলে ক্রোধ প্রসমিত হয়। 

তেশাভ-স্লোভে পাপ পাপে মুত এই প্রবাদটী অতিসতা। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ] মহাপুরুষ-পসঙগ ৮৩ 


সাধারপতঃ দেখিতে পাওয়া যায যে, লোভীব্যক্তি নানাবিধ ব্যাখিগ্রস্থ হইয়া 
থাকে । শান্ত বলেন__ 
“্বিহয়েন্দিপিত্যত্ জ্ঞানাৎ লোভঃ প্রজানতে । 
রিপুনাঁং কারণং লোভ: শরীরস্থে! মহান্‌ পিপুহ 
কর্থাৎ_-বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই দুইটাই নিত্য এই জ্ঞানের ছ্বারাই প্রধনতঃ 
লোভোৎপত্তি হয়। লোভের বশীভূত হহয়া জীব নিষিদ্ধ কর্ণ, শিন্দানীয় ও 
চঃখপ্রদ আহার বিহ।রাদি করিয়া থাকে তাই শান্ত্রকার লৌভকে মচান্শক্র 
বলিয়া উল্লেখ করিমাছেন। সাধারণত: অন্ত জীবকেই লোভে বেশী মাতভূত 
হইতে দেখাবায়। 
শাস্্রকাঃগণ যে সকল প্রব্য আহারে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়ছেন 
লোভের বশীভূত হইয়া তাহ! আহার করিলে নানাবিথ পীড। জন্মায়, যদিও 
রোগ যন্ত্রনায় তখন অনুতাপ আনে কিন্তু আববেকতা হেতু মে অনুতাপ ততটা 
কার্যকরী হয়ন!। পাঁগুতগণ বলেন-- 
“বস্ততত্ববিবেকেন চিত্তস্তাণুচি চিন্তয়া। 
লোভাৎপাপং শভোমৃত্যুং জ্ঞাত্বালোভং বিনির্জয়েৎ ॥" 
অর্থাৎ বন্ুর নিত্যতাঁ ও আপশতাতা এবং শ্রচি ও ক্মণ্ডচি তাব চিন্তা এবং 
চিত্তের নিন্মলতা রক্ষা করিবার জন্ত যহ্বান হওযদ| এবং পো ঠইতেহ অধর 
এবং জধন্দ হইতেই নানা।খধ রোগ এমনকি মুহা পর্যন্ত হয় গ্রহ লকণ 
বিশেষ 'ভাবে পর্যলোচন1 করিল! কাঁধ্য করিলে লহেই লোভ দখন হয়্। 
এই লোভ একদিকে যেমন অনর্থকারী, ভগবদ্তঞ্জে'গ সঙ্গ প্রভাবে উই 
ভাবাগ্তগিত হইয়া নামে-₹(৮ ও সাধুসঙ্গ-[লগ্ণ। নামে আঁভাহত হয়। চর্ববয, 
চোষ্য, লেহা, পেক়্াদি দ্বার! পুন্বে যেনূপ রসনার তৃপ্ত সাংধতে বত্ববান হইত 
৬ ক্ত ভাৰের উদয় হইসে ভগবন্ম।ম গ্রহণে ও তক্তসঙ্গ লাভে ৬তোধক প্রীত 
আহ্‌সে, ভক্ত দিবারাত্র রসনাদ্বারা নাম ও মন্ত্রাণ উচ্চারণ ক।রয়। পঃমাপনে। 
খমৃত সপ আম্বাদন করে। একে যেমন লোভ হহতে অন্তান্ত পানা বধ 
বিস্ু হয়, ভক্ত হয়ে সেই চোভহ ভাঁবান্ত/রত হহয়৷ নামে রুচি ও ভক্তসঙ্গ 
লাভে আশক্কি জন্মাইয়। সর্খ প্রকার সাত্তক তাবের উদর করাইয়া থাকে। 
ম্মোহ-- মোহ অজ্ঞানের স্বব্ধূপ বলিয়। পাগুতগণ বলির! থাকেন। "অজ্ঞ।- 
নাৎ মমতাত্যাসাৎ মোহঃ সংঞ্গান়তে হৃদ ।” তমোগুপান্বিত আহার খিছারাদর 
ঘারাহু মোছ্র উৎপত্তি হয়। আমার বাড়ী, আমার ধন জন, আমার পুত্র কণ্ঠা 


৮৪ ভক্জি [২১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


ইত্যাকার জামার আমার ভাবের দৃঢ়ভাহ মোহের পরিচায়ক। (মাহমুগ্ধ জীব 
হিতাহিত ভ্তান রহিত হুইয়। দেহাদির পরিবর্তন এবং আমার বলিয়া যাহাকে 
অতিশয় জালবাসা যার তাহার স্বেহশৃণ্ততা দেখিয়াও মনকে সেই আনক্তি হইতে 
ফিরাইতে পারে না। ক্ষণকালের জন্তও সাধুসঙ্গে বা ধর্মীলোচনায় যোগ দিতে 
পারে ন।। বদিও কখন কোন বন্ধু সাধু সঙ্গদির কথা বলে তবে এমনভাবে 
উত্তর করে যে, তাহা শুনিলে হাসি পায়। সমস্ত দিনযাত্রি বৃথা আমার আমার 
করির। ছুটাছুটি করে কিন্ত এক মুহূর্ত সাধুসঙ্গ বাঁ ভগবদ্ধিষয় আলোচনার জন্য 
ব্লিলে অমনি বলিয়া! বসে “মহাশয় ! বলেন তো কথন বাই, সময় কৈ?” 
সুগ্ধ জীব বোঝে না যে, এভাবে তার জীবন কাঁটিবে না, ব! সময় নাই বিলে 
বম দূত কখনও ছাড়িবে ন|। তাই সাধু মহাআগণ জীবের প্রতি করুণ! করিয়] 
হলিয়াছেন। পবস্ততত্ব বিবেকেন সংজয়েৎ মোহমাত্মবান্‌ ॥* অর্থাৎ একমাত্র 
ভগবান ভিন্ন আর সকলই অনিত্য এইভাব দৃঢ় হইলে ক্রমে চিত্ত সত্যঞ্খপ 
গ্রাধান হয়। চিত্ত লত্তগুণ প্রধান হইলে মোহ দুরহয়। আমার বলিতে 
কিছুই লাই, সকলই সেই সর্ববনিয়স্তা পরম কর'পাময় পরমেশ্বরের দয়া, এইরূপ 
চিন্তা মেচকে জয় করিয়া দেয়। 

মোহ মুক্ত হছইগ্রে বাহিরের অনেক বাপার মোহমুগ্ধ ব্যক্তির ন্তায় ইথাঁকে 
কিন্ত ভাবের তারভমা হয়। ষেমম মোহমুগ্ধ ব্যক্তি আমার গৃছ, আমার পুত্র 
কলত্ীদি ইত্যাকারাবে অতাস্ত আকৃষ্ট হইয়! কখন সাঁধুলগ্গ করিব, কখন 
ভগবন্ত্ন করিব, সমণ নাই ইত্যাদি বলে; মোহমুক্ত তক্তও সেইরূপ শ্রীভগবানের 
সেবা একান্ত নিষ্ঠা সঃকারে করিয়াথাকে। বদ্দি কেহ কখনও পার্থিব বিষয়ালো- 
চলার নিমিত্ত ডাকে, তবে ভগবৎ দেবা পরাণ ভক্ত বালক। থাকে "কখন যাইব 
লময় নাই” উভয়েই সমর নাই বলে কিন্তু পার্থক্য অনেক । একজন বিষয়কুপে 
ভূবিরা সময় পায় না আর একজন ভগবত সেবায় মস্গুল হইয়! অষ্টগ্রহর 
ঠাহারই ভাবের আলোচনায় মগ্ন থাকিয়া! বলেন সময় নাই । ভগবত সেবায় 
বিমুগ্ধ হওয়াও মোহ বটে কিন্তু বিষ মোহেরস্ঠায় ছুংখদ নছে। পরমালন্দ প্রদ 
ও পর়িণামবিরস ছুঃখজনক অজ্ঞতার বিনাশক। তাইত্তক্ত বলিয়াছেন_: 

"থা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্নপায়িনী। 
তা মনুশ্বরত স্বামিন্হ্দয়ান্মাপ সপ্পতু ॥” 

খর্থীৎ__বিষবী ব্ক্তি যেমন বিষয়ে সুগ্ধ। হে প্রতু। আমি যেন পেইক্ষপ 

হোমনায় ক্কার্ধো) তোমার সেবার বিষুগ্ধ হইতে পাঁরি। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ | মহাপুরুষ প্রসঙ্গ ৮৫ 


শবচ--মদ বলিতে অভঙ্কার বুঝায় । এই অহঙ্কার যে পরম শত্র তাহা বোধ 
হয় জার আর্ধক করিয়! বলিতে হইবে লা। 


শরজন্তমোভ্যাসাক্ষিপ্রো ছনোমকোভাবংসদা। 
অহংমভাআ ধলবান মুল্য ফোহস্তি গলে। 
ইভিযজ্জায়তে চিত্বং মদঃ প্রোস্তঃ স ফ্চোবিদৈঃ 1» 


রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণের আধিক্যবশতঃ মোগণশীধান আহার 
বিহারে মদের উৎপত্তি হয়। মদ বলিতে যে অহঙ্কার বুঝায় তাহ পুর্বে বল! 
হইয়াছে । আমি নহাতা, আমি ধনবান, আমার নায় আর কে আছে, এই 
প্রকার চিত্ববৃন্তিই মদের শাঁসতায়ন্জ। অহঙ্কারী জীব পাপী হইতেও নিকৃষ্ট, 
কারণ পাপীর প্রতি দয়ালু তক্তগণ ₹গা করিয়া থাকেন এবং ভাহাদের কৃপা 
পাপীর পাপ দুরু হয়| কত্ত মর্দগববী ব্যক্তি আপনা অ.পক্ষা ম্মকে ছোট মনে 
কবে বাঁলয়া কাহার সঙ্গ করেনা 1 সুতরাং চিরকান দুঃখ পায়। 

হুথারদি ইচছ। নল! থাকিলে ও আসিতেছে ও যাইতেছে । আজ ধষে অতুল ধনেবে 
অধিকাপী, কালের গর্ততে ছুই দিন পরেই পেনিধন হইতেছে । দেভেন্দ্িয়াপ্ির 
প্রতি পলে পলে পারবর্তন নিবার্ধ। | শ্তরাং জাবের কোন বিষয়েই ক্ষমতা 
নাই এই সকল বিশেষে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান বাকি অহম্কারকে জয় 
করিবে। মদ বলিতে অতঙ্কাগ এবং এই অহঙ্কার যে পরম শক্র তা! পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে । কিন্ত ভগব ক্তি প্রভাবে অহন্কারও কহ) রূপ ধারণ করে। আম 
ধনী, আমি পৃরিত, আমি মহাআা হঠ্যার্দি ভাব না মাসিমা শামি ভশবানের 
দাস, আম শ্রীহপির সথ1, আমার কষ ইত্যাদি গাশ্ত্বিঃ অভিমানের উদয় ভয়। 
এরূপ ভাবের নিষ্ঠার ভক্ত মহা বলবানের গায় বলিছা থাকেন "এর কামাদি 
(রিপুগণ আনার প্রত চাদে: মধিকাঁর নাই, আ'ম কৃষ্দাস।* এইযে 
অহঙ্কার ইহ! বন্ধনের কারণ হয় না এ অতঙ্কার সঞ্চল বিদ্র বিপত্তি বিনাশ 
করিয়া দেয় | 

হবাজুভলশ্্য পরের উন্নতি ও থে ঈধাভাবই মাত্সর্সোর লক্ষণ | এই 
মতৎসধা জো গুপ'মশ্রিঠ হনোগুপের কার্যয। দতসঙ্গ ঠইতে অজ্ঞানের 
আধিক্য এবং তাগাতেই মৎসর্ধ্যের উত্পত্তি হয়| যথা 


শপরোতকর্ষে দ্ুঃখভাবহ মাৎনসর্ধযং পরিকার্তং। 
তঃপঙ্গাৎগাযর়তে তল্ত,তব”্সারজসািভাঁৎ ॥” 


মাৎসর্ধা জী।বর চিতুকে সদ! ব্যথিত করে। মাৎসর্ধাবানবাক্ত প্রাঃ কপট 
ও কুটিল প্ররুতির চয়। মাতসরধ্যকে জয় করিতে হইলে গশুভাগ্চভ 
কর্মমফলদাতা শুহরিবু কৃপা চাঃ। জীব ন্ুখদুঃখভোগ করে আপনাপন 
কৃতকর্দের ফলে । কহ যে কাভাকেও ম্ুধী ব চঃখী করিতে পারে লন এই 
ধরণ] সর্বদ্দ! মনে জাগরুক রাখিতে পারিলেই মাৎসর্ধা বিদুরিত হয়। রি 

এই মাৎসর্ধযই শুক্র নিকট অন্যভাবে অবস্থান করে। তঞ্ত নিলের 
পাপ ক্ষরণ করিয়! এক একবার €তাশ হুঙছগ আবার শ্টভগবাঁন অসংখ্য পাপীকে 


৮৬ ভি [২১শবর্ধ, ৪র্থ মংখ্য 


উদ্ধার করিয়াছেন মনে করিরা ঈধাবশতঃই প্রাণের আবেগে বলিয়! থাকে-- 
“পভিত পাবন, তুমি আমায় দয়! করিবে না কেন? তুমি মহাপাপী অজারমিগকে 
উদ্ধার করিয়াছ, বালক ঞ্রুব ও প্রহ্থলাদকে দেখ। দিগ্নাছ, বিরের ঘ'র ক্ষ 
খাইয়! প্রীতিলাতভ করিয়া) চগ্ডালকে কোগ দিয়াছ, খল কালায় নাগে:ও 
মস্তকে চরণ িয়াছ--আমাকে দিবে না কেন টি ভক্কের শিকট-_মাতসর্য্য 
অর্থাৎ জর্ষ ভাব এহভাবেহ বাদ করে। ইহাতে অনিষ্টের কোনও কারণ নাই 
বঃং ভাবপুষ্টিরছ সহায়ক । 

সংক্ষেপে বড় প্িপুর খ্ষয় লিখিত তইল | তবে এইটী অঙ্গে সর্ব! রাশিতে 
হইবে যে, রিপু মরে না, এরূপই থাকে কেবল ডহার ক্র ঠক্তের ভাখান্ুযায়ী 
হইয়া থাকে! প্রসিদ্ধ পদঞ্্া নবোন্তম দান ঠাকুর গ্রেনভাক্তি চত্রিিকায় 
বলয়াছেন- 


“কষ্খমেব! কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তছেষিজনে 
লোভ সাধুষঙ্গে হরিকথা | 
মোহ হষ্ট লাভ বিনে, মদকৃষ্ গুণগালে 


নিখুন্ব করিব মথা ভতগ! ॥ 

ষড়রিপুর দমনের বিষদ যাহা বলা হই য'দও উহ অতি সহজ কিন্তু 
যাচাদের শান্ত্জ্ঞান নাই, সৎসঙ্গাদি9 সম্ভ।বনা নাউ হাহারাক প্রকার ক্রিয়া 
কাঁরলে দদ্ধিমনীয় বিপুকুপের ভাত হহতে নিষ্তার পাহবে সে বদন সক্ষেপে 
বলয় বমান প্রন শে! কানুব। 

যাহাব যেমন অবস্থা সেছ পে» ভাবেই অব্বাগুধাঁথা জ্ীভগবানকে 
জানাই, ক্গ্ঠ উপায় না পা।কপেও গুরু1ও হষ্টমন্ত্র ষাার লাভ ঠহয়াে 
তাহার আব কোশহ অশাবনাহ। যেন রিপুকুল শ্রবণ €*%1 উঠিবে খ্মমান 
যথাশক্ত হ্মন্ত্র জপ বা আভখাবন্াম কান কিলেহ (রিপুন হাঞ)টার পনদিত 
হহবে। পূর্বক উপা$ পমুহ হতে এহ উপায় আত সহজ উচ্চ 
ভগবমামক্ীন্তনে প্রাণ স্থশীতল হয়, সনের হুব্বলতা সকল দুর হয়া ৮ত্ত নম্মণ 
করে। ভগবনামে যে ফল, মণজপেও দেহ ফর । যাহার যেমন সম্ভ। [তান 
সেইরূপ ভাখেই আচরণ ফারয়। কওকাম্য হহতে পাবেন । 

সহ পাঠকপণ! আীপোণচন্দ্রের লিখিত খাতার ষড়ারপুর বিষয় বাছা 
পাহয়াহ তাহাহ ভপগে পাখত হহুল। এখবয় অন্তর রকমে আলোঠনা অ 
সময় কর যাইবে । আগামাবার হইতে মহাপুকষের সহিত আমার [ক ভাবে 
কয়েকটী [দন কাটিয়াছিৎ। এবং যে সঞ্চল মধুময় ভপদেশ পাহয়াছুপাষ ক্রমশ: 
তাহাই আপনা।দগকে জানাহবাপগ ইচ্ছা রাহল। 


ক্রমশঃ 
ভ্রশীতল চন্দ্র ভট্রাচার্ধা 


মাধৃধ্য-দশক 


জয় ভয় গুরুদেব বিপিন বিহারী। 
মাধুর্বা-দশক রচি তব কৃপা ম্মরি ॥ 
জয় জন ছয় গোনাহ করুণ! সাগর। 
জয় নিতা!নন্দ ভাভুবার প্রাণেশ্বর | 
জয় ভয় ম"াপভূ ৯য় সীতানাথ। 
জয় গদ্দাধব শ্রীবাঁস ভক্তগণ পাঞ ॥ 
লধাকার পদরেণ দেও মোর শিবে। 
মাধু্য-দশক-গান যেন স্ুরে মোরে ॥ 
| ১] 
উজ্জ্বল কজ্জল ট্কিণ শ্যাম | 
মাণিক নৃপূ+ পদে দামিনী দাম ॥ 
দশনথে শশধর ছ'ব পরকাশ। 
পদ হল রাঠল চপল বিকাশ ॥ 
চন্দন তৃঙ্গসী সীথু সাধু মধুকব। 
গানুর-তগ্রীন বআন্ন্দ-আকখ॥ 
য'ধগাগি কত কত ঘোগাথযিবুন্দ | 
দতত ধেয়ায় জাদ না পায় সম্বন্ধ ॥ 
গেয়ানে অগনানিধি পীহিতে শ্ুলভ1 
ব্রজ্ভাবে গোবিন্দ ভজ শাই সব॥ 
[২) 
বিপরীভ-ব্ভী রমার সমতল ॥ 
কিবা সে চরণন্তম্ত সিগ্ধ নুবর্তল ॥ 
তন্তপরি রাঃ নীল বপু মনাঠর। 
£ামল তযাল শির নব জলধর | 
হর প্রতি লোমকুপে বন্ধাণ্ডের গণ । 
নিশ্বাস পরশ্বাসে ক'র গমনাগমন ॥ 
এ হেন শরীর ধরে যে পদ যুগল। 
কত দৃঢ়, বড়, ভাব হয়ে ব্চঞ্চল ॥ 
য'শামতী মাত। কোলে দে শশ্ু তুমায়। 
ব্রুভাব বিন তার লাগ কেবা পায় ॥ 
[৩] 
চামীকর-কিস্কপী বেষ্টিত শ্ীকটি। 
নীলকান্ত কাস চাকি পিতবাস ধটি॥ 


সবিকর করম্বিত ষেন কাদঘ্িনী। 
মান্স-মুকুরে হের স্থখ সুধাথানি ॥ 
দশাঙুল হঙ্ুণীর হূর্য্যকাস্ত মণি। 
পশত্গা সমুদিত করে হেন মাণি॥ 
ধার ঠাহ রবি বহি পাইছে কিরণ ॥ 
তার অঙ্গে র্যা, নচে কগোল-কল্পন ॥ 
জঙগ-গতা এত বার কে যাবে সেধাষ। 
বন! ব্রজে ভজি তার কে পাবে সঙ্কান 
[৪] 
তারে হ্দি কূপাকগি নরভরিবাপ। 
ব্রজমাতঝ না আনিয়া রাখিত স্বরণে ॥ 
সেহ যদ না খে'লত রাখা লর সাথ। 
কেবাতারুলাগপেত কে বাডাঙতহাত॥ 
সে যদ না গোপগণে করিত শির্ভন। 
তবে বল কে তাতে বলি প্রেমময় ॥ 
সে যর্দ গোপিকারুন্দে অঙ্গের পরশে । 
না দারিত পেমালন্দে সাধলার শেষে ॥ 
কেবা হার নাম শিত ক বত সাধন। 
ব্রঙ্রশাবে ভঙ্গ সবে গোবিন্দ ৪রশ ॥ 
[৫] 
মণিময় জঙগদ বলয় লু-করে। 
তড়িত জড়িত ষেন মেঘের উপরে ॥ 
করু নয় করি শু ৭ বরষে করুণা । 
য'র কণা ল'ভ ধন গোপ গোপাঙ্গন! ॥ 
গিরিরাক্ত গোবদ্ধন ধারণে সক্ষম। 
বাম করে বামাহ্ুল কত মনোরম ॥ 
পিশাল-বিগভ গ্রহ উপগ্রহ কত। 
কটাক্ষ উদ্গিতে কক্ষে ভ্রমে অবিরত ॥ 
তারে বদি পেতে ভ,ভবিনা ব্রজভাবে। 
তল, ত'তনা, তারে বরজে ভঙ্গ সবে 
[৬] 
কমকণ্ে কমনীস্ব কুম্থমের মাল। 
আন্দোলিত বৈজয়ি ধরিয়া সুতাল ॥ 















































বস্ত-বিচার । 


অষ্ট কুলাচিল সপ সমুদ্র! ত্রচ্ধ পুরন্দর দিনকর ক্র! । 
ত্বং নাঁছং নায়ং লোক£ তদপি কিমথং ক্রি্নতে শোকঃ 1 


ষ্ট কুণীচল আর সু রড্াকর। বর্গ! পুরন্দর কিম্বা রুদ্র দিনকর | 
তুমি আমি এই বিশ্ব সকণই ম্বপন। তবে কেন শোকে তুমি হওছে মগন ॥ 


বরঙ্কাদি তৃণ পর্যান্তং মায়! করিতং জগৎ। 
সত্যমেকং পরব্রহ্ধং বিদিহেবং হুখী ভবেং ॥ 


এই মায়া-কলিত নশ্বর জগতে অক্ষয় ব্যয় গটভগবানই কেবল বস্ত। এর 
সকলই অবস্ত। মানব ভীবনের একান্ত কর্তব্য হইতেছে এই বে, 
বিচার দ্বারা অবস্ততে আপক্ি পারত্যাগ পুর্বক বস্তকে লাভ করা; কারণ 
বস্তকে দর্শন ও লাভ করিবার লিমিত্তই মানব জীবনের শ্রেতা। ব্রদ্গবস্ত লাভ 
ও সাক্ষাৎকারের অধিকার মানবজীবন ব্যতীত অন্ত কোন জীবনেই ভগবান 
দেন নাই। তাই মানব জীবনকে শান্তর মুছরণভ বলিগ্না বর্ণনা করিয়াছেন। 
মানব জন্ম কেবল আহার, নিজ, ভয়, মৈথুন ও তদানুলঙ্গক সখ ছুঃথ ভোগ 
কাবার নিমিত্ত অথব| কাম জোধাদি রিপুগণ কর্তৃক পরিঠাণিত হুইয়। 
মামা মোহিত চিত্তে কেবল ইত্তিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ও অবস্তকে বস্তজ্ঞানে 
কামার আমার বলিয়া সংযোগে হর্ষ ও বিয়োগে বিষাদ প্রকাশ পূর্বক জ্ঞানহীন 
গশুরন্তায় এই হৃছুলত জীবনের পরিমিত আয়ু বৃথা নই করিবার নিমিত্ত নছে। 
পরন্ধ বাহাতে এই মানব জীবনের উদ্দেশ লুসাধিত হয় অর্থাৎ এই অনিত্য 
ঝ! ক্ষণতক্কুর দবেছে যাহাতে নিত্য বস্তু আত্ম-সাক্ষাৎক!র হয়, তজ্ছঙ যত পাস 
সম্ভব বিশেষ য্ধবাম হওয়াই মানবের একান্ত কর্তব্য ও বিশেব প্রয়োজন শান্ত 
তাই উপদেশ করিম়াছেন যে" 
প্লন্ধা সুহলতিমিদং ঘহু সম্তবাস্তে, 
মচুষ্যু মদর্থমনিত্য মপীহ ধীরঃ। 
তুর্ণং হতেত দপতেদনু নৃত্যু যাবৎ, 
'নিঃশেরপার বিধয় খলুবর্বতঃ স্তাহ ৪" ভাঃ-- 
বন্ছলম্মের পু এই সংলাঁয়ে ছুলভি মন্থয্যজন্ম লাভ হয়। এই হহুস্য জম 
জাত. হরিষ (ইহ! নিত্য হইলেও হস্তপি ইছাকে ভগবানের নাঁম ও লীলা, 
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গুণাদি শ্রবণ কীর্তননপ উপাননাতে যাপন করিতে পারী যার, তাছ। হইলে ইহাই 
পরমার্থ গ্রদ হইয়! উঠ) কলের করাল কবলে গৃতিত ন! হওয়া পর্ধ্যস্ত শী 
শীয় প্রন্ধৃত শ্রেয়) জাত করিতে হত্বধান হওয়াই এই জীবনের চত্তুরত্তা ও 
শ্রে্টভ)। ব্ষিয়ভোগ সকল জম্মেই হইয়া খাকে কিন্তু মনু জীহনেই আমর] 
পর়মার্থ অঞ্জন করিতে সমর্থ হই। 
দারাপতা, ক্ষেএ বিত্াদি জাগতিক সকল পদাথই শব দর্শনের হার অলক 

এবং ভোগ মুখাদি বিচ্যল্লেধার স্তায় চঞ্চল ও আঁনত্য। এই অলীক বস্ত সমু 
ও এই অনিতা ভোগ নুথা্দর জন্ত আঅধম্মীচরণ ত্বারা কাহাকেও ঠকাইন্। কিছু 
লাভ কর! বা কাদমনোবাক্ে কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া অথবা! এই অলীক বস্ত 
সমূহকে প্রর্কৃত বসন্ত জ্ঞানে উহাদের উপর আ.স্থ! প্রদর্শন করা ও উঠাদের প্রতি 
অভ্যাসক্তি গ্রকাশ করতঃ নিত্য ও সত্বস্ত ভগবানকে বিশ্বৃত হওয়া কদাচই 
মনুষ্য পদাধিরূঢ় মানবের পক্ষে চতুরতা ব1 শ্রেষ্ঠতা বলিয়া! পরিগণিত নহে। 
প্র দর্শনের পর নিদ্রা তঙ্গ হইল হ্বপ্পদৃষ্ট বিষয়কে স্বপ্র দর্শন কাগীর যেরেপ 
অনীক বাঁলয়া বে'ধ হয়, ইহ সংসারে ধনজন সমাগম ও সুখ দুঃখ ভোগাদিকেও 
'তজ্জরপ অলীক জ্ঞানে উহাতে অনাস্থ! প্রদর্শন পৃর্নক নিতা ও মৎবস্ত্র ভগবৎ তথ 
লাভের জন্য এই স্রঠলভ অথচ সুলভ মন্ুষ্যচীবন হাঁপন করাই মানবের সাবুকম্ধ 
ও একমাত্র ধন্দ। কারণ দয়াময় ভগবান ভগবত প্রাপ্রির নিমিত্ত এই মা্গব 
জীবনকে সকল প্রকার উপযুক্ত উপাদানে গঠিত করিয়া এই সংসারে পাঠাইয়! 
ছেন। পরন্ত ভগব্দাত্ত এই সকল উপযুক্ত ব প্রয়োজনীয় উপাদান সত্বেও বে 
মানব অজ্ঞানান্ধত! বশতঃ বিপধগামী হয় তাহাকে শাস্ত্র আত্মঘ!তী বললি! 
উষ্চেখ করিয়াছেন । যথা ঃ-_ 

প্নুদেহমাগ্ঠং সুলভং নুহুলতিং, 

প্বং স্থকল্পং গুরুকর্ণ ধারং। 

ময়ানুকুলেন নতম্বতেরিতং, 

পুমান্‌ ভবান্ধিং ন তরেৎ লস আত্মহাঃ”। ভা. 

সমন্ত বাঞ্ছিত ফলের মূল স্বরূপ কোটি কোটি চেই। দ্বারাও জাঁভের অধোগা, 

কিন্ত ফোন অপূর্ব ভাগ্য বশত আনায়ান লব্ধ; স্বাবর জইতে তগবৎ প্রাপ্তি 
পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই পটুতর) খুরুরূপে কর্ণধার সমন্বিত? অৎকর্তৃক অস্থকুল 
বায়ু দ্বার! চালিত ) সংসার সমুদ্র উত্তরণের উপায় স্বন্ূপ অর্থাৎ নৌক] শ্বরর্প 
ই ছগুষ্থ দেহ প্রা হইয়াও হে মানরু তবপমুদ্ পার হইতে চেইন! করে, 
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মে আপনাকে ছুঃথ মাগুর নিমজ্জিত করে। অনজ্জএব তাঁহাকে দ্যান্রথাী 
ধলিয়। জালিৰে 
বস্তুতঃ অনিভ্য বিষয় মজিয়। এই অপবর্গ সাধক চসুষ্য জীবনকে বার্থ অর্থ 
বৃ ন্ট করিলে মিশ্চয়ই বঞ্চিত হইতে হয় ও আত্মঘাতীরূলে পরিগণিত হইয়! 
পুনঃ পুণ€ তি কঠোর সংদাপর যাতনা ভোগ করিতে হয়) ভাই শাহর ক্াবর 
ক্ললিয়াছেন £ - 
“ন বথনত। বহাজপুকু রুস্ছেন মহতাভুবি | 
লব্ধ পরর্গা* মাগ্তম্য* নিধয়েবু বিশ্বজ্জতে ॥” ভা 
অর্থাৎ আত কে বন্ধ ত]স্তার বল পধধিবীতে মোক্ষ সাধক মনুষ্া জন্ম 
লাল্ভ করিয়াও বে বাঞ্ি (বষায়তে আসক্ত থাকে, হায়! সেই ব্যক্তি আপনার 
অনিষ্ট আপনিই করে, এবং তাহার জন্মশাভ নিরর্ধক। 
শান্মআরও বলিয়াছেন £-- 
গমূ্তা! পুণ্য পণোন ক্রীতেয়ং কাম্মানীস্ত।। 
প[রং দুঃখোদাধগন্থংতর যাধ্পভিগ্য-ত 0” ( শান্তিশতকম্।) 
অর্থাৎ বু বনু গন্মর সাঞ্চত মহতপুণ্যবূপ বনু পণ্য দ্বারা ক্রয় করিয়াছ থে 
, মানব দেহবপ এই ৩৬ ,ণী, ইভা জীর্ণ, শী ও ভগ্প না হইতে হইতেই এই শোক 
৪খাদি সন্কুল 9 ভীষণ নক্রাদ জণজন্ততে পরিপূর্ণ অপার ভব পারাবার পার 
'হুইয়া, সর্বভগ্মহারী হব্রির অভয় পাদ পদ্ষে আশ্রর গ্রহণ কর। 
অনার মায়িক পদার্থ »মুহ আস্থা প্রাদর্শন পূর্বক, তাঁহাদের মায়ার মুগ্ধ 
,হইম়। প্রকৃত মানব জীবনের উদ্দেহ্য সাধনে বিরত থাক কেবল ছঃখ ভোগের 
নিমিত্ত বই আর কিছুই নহে। অতএব ইহ স্থির নিশ্চয় যে, যেবে বস্ত 
সন্রপে বিদ্তমান আছে, তাহাতে যে আন্থা পরিত্যাগ তাহাই মনোনশ্‌ 
এই অনান্থান্ধপ যে মনোনাশ তাহাই নির্ধ্ধাণ, আর আছ দ্বার! দৃণ্ত বস্তর 
€য এহন তাহাই সমস্ত ুঃখের কারণ। 
প্রমাণ ঘখ।২-- 
এব এব মনোনাশববিস্ত। নাশ এ ব5। 
ধদ্‌ৎসছিগ্ততে কিঞিং তরাস্থ। পরিবর্জনম্‌ ॥ 
'অনাহৈব হি নির্বাপং দুঃখযান্ পরিগ্রহঃ 
যোঃ ধা; উৎপত্তি প্রকরণ। 
শীভূপতি চরণ যন্থ 


বজরস মাধুরী 
( হোরিলীল। ) 


কাসত্তী পঞ্চমী হইতে ব্রঃজ ঞ্ডুতাজ নবীন বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রজ্ভুবন হোরিরসে উন্মস্ত হইয়া উঠিল। নবীন মগয়াপীলের মৃদরদন্দ ফুর্ফুরে 
হাওয়ায় মধুর বুন্ধাবনের তরুলতারাপ্দি নবাবকাসত পরপুম্পেবচিত্র সাজে 
সাজিরা উদ্জিল, মন প্রাণ মাতানো মধুর সোগঞ্ধে সমগ্র শ্রশুভুধদ আমো'দত 
করিয়া তুলিয়াছে--“মাঙুল, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে, পিক পাপিয়ার রসাণকুজমে, 
ধুর বুঞ্জকানন দিবারাতি অতি দধুর প্রেমসঙ্গীতে মুখারত ইইয়! উঠি়াছে, নব 
পুষ্পিত কেলীকদস্ব শাথে বসিয়া মধুর শীলাগসে রসিয়া শুক শারিকা ত্রজর্কিশোর 
কিশোরীর, রঙ্গরাজ রসবতীর রসলীগারহস্তের আলাদ্চাপী আরম্ম করিদানছ, 
সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শোভাতম্পৎ বিস্তার করিয়! মধুর ম্মুরী প্রেমানন্দে নুঠ্য কর- 
ভেছে, অদুরে কুমুদ কহলা'র কমলোতপলে সুশোভি5 ও মৌর'ভত কৃষ্ণণীগ| 
সহচরী কালিন্দী রূঙ্গনবযুবদ্ান্দর মধুর পেমরপষয়া পীলামাধুপশী বিন্তার করিতে 
করিতে চলিয়াছেন। বৃন্দাবন যখন এংক্সপ নবীনসালে সা'জয়া চা'গধিকে নৰ" 
রসের উৎম উৎসারিত করিয়া রলরাঞজ রনবতীপ [বিটিএ *।শাডিনদের রগভূমি 
দাঞজিয়া আছেন তখন রসের প্রকামুত্ডি, অনাবিল আনন্দ *চিন্য়বি গ্রহ” 
*পরিপূর্ণমমিতাাননাম্* কেবল নিজ্রগলকে রুপা করিবার হই এই রপময়ী 
ূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রপঞ্চে প্রকট হঠলেও মায়িক জগঠের আব'তা বাচাদের 
চিন্ময় গ্রেময়াজোর রিসীমানায় পৌছিতে গারে পাহ, ভাগাতক পাপ তাপ, 
চুঃখ ক্লেশ, কপটতা কুটিচতা, বিধিনি'ষধ; যাহাদের [নত্যানদনধামের বায়ুকে 
দৃিত করিতে পারে নাই,মায়াবদ্ষ'-গুর অন্তত ক্ত থাকঃও জঙ্গানিধিস্ত পন্ধপত্ের 
নায় ধাহারা সর্ধদ। অসম্পক্রু, দেই লরণতা। ও আনন্দ প্রতিমা তরঙ্গ ঘুবক যুবতী- 
ছে সারিকা আগন্যোচ্ষ, মের অভিব্যক্তি কিন্ুপ মধুর ভাবে উৎসারিত হইয়- 
ছিল এ লীলারস-মাধুষ্যাম্বাঙছলকারা ব্রদরব্রসাবিষ্টু ভুননাঙিন, 'বস্তাপতি, বৃন্দাবন 
দাস প্রমুখ মহাজনগণ আমা দগকে সেই মধুরাদ'প মধুর পরমদ্বাছ লাগামৃতের, 
যে আভাপ দিতেছেন, আনুন পাঠক আনর। তাহাই আদ্বাদন করিয়া ধুন্ত হই। 
তবে প্রথমে স্বর্গের সিড়ি কিছু ভাদিতে হইবে। সেন, ক্সদীর হইবেন লা। 


১৩৬ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ধম সংখা! 


বছু বিচার বিতর্কের পর ্টপনিষং সেই পরণ্ঠত্ের শ্ববূপ কীর্ডনে ব'লতে- 
ছেন_শ্দোবৈসং রসংহোবার লব্ধানন্দী ভবতি* তিনি সাক্ষাৎ রসম্বরূপ, 
ক্েধলঘাঞ্জ রসউত্বের আলোচনা ও শাস্বাদনে আীব তাহাকে পাইয়া! আনন্দলাভ 
কর্দিতে পারেখ বেদের শিরোভুষণ উপনিষদের উক্ত মহাবাক্ের ভাঘস্বরূপ 
শ্রীম্াগধত আবার শ্কুটতর করিয়া মংবাদ দিলেন__ 
'"অহো ভাগাষহে! ভাগাং ন্দগোপ ব্রজৌকসাং। 
যন্মিতং পরমালন্দং পৃর্ণংবদ্ধ সনাতনম্‌ ॥* ভাঃ ১১)১৪৩২ 
আমরা সেই অবাঙ.মনসগোচর কুটস্থ বহ্মতবতক লীলারদকদন্ব শ্ীনন্দদূলাল 
রূপে এই ভোৌমবুন্দাবনে পাইলাম, বাঙ্কাকে প্রকট দেখিয়। ভ্রিকজ্ খযি 
গর্গাচার্যা ভিতরের কথ! গোপনে শুনন্দ মহারাজকে বলিষ্কা। গেলেন, 
“আসন্‌ বর্ণাপ্রায়া হাল গৃহভাহঙযুগং তনুঃ | 
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং রুষ্ততাং গতঃ 0” ভাঃ ১1৮১৩ 
ওহে নন মহারাজ । ভোমার এই পুক্রটীকে পামান্ত প্রাকৃত বালক মলে 
করিও না। স্থয়ং পূর্ৃরক্ষ যুগে যাগ পৃথক বর্ণ ধারণ করেন; বর্তনান হারে 
ইনি কৃষ্চবণ হইয়াছেন। 
পক্রুরন্রু পতবর্ণ_-এই তিন দুঢতি। 
সতা ভে কলিকালে ধরেন গ্রুপতি ॥ 
ইদানীং হাপরে ভিহো চৈলা কৃষ্ণবর্ণ। 
এই সব শাস্ত্রগম পুরাণের মন্দ ॥৮ চৈ চঃ। 
তৎপরে জীঠ$রিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী শান্ত্রযুক্তহারাঁ সমর্থন করিয় 
সেই শ্রুতি ওপুরাণ বাক্যের বিকৃতি করিয়া আরে। খোলস! করিয়! 
জাইদ। বলিলেন-- 
শ্রসমন্স বপু কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গারু ॥« 
“শৃঙ্গার রসরাজময় মুর্তিধর। 
অতএব আত্মপর্যাস্ত দর্বচিত্রছর | ঢৈ2 চত 
রস চতুংযষ্টি প্রকার, তন্মধে "আগ্ভএব পরোরস£* সেই আধিরসের অপর 
জাম «শুঙ্গার রম” বা! “উজ্জল রস” | নিখিল আনন্দের আকন হইল রস। 
গেই রসশ্রে্ট শৃঙ্গারসের প্রকট মূর্তি আমাদের ব্রজবিহাদী ট্রনন্দ ছুলাল 
সচ্চিগাননা তনু ব্রজের নন্নন। 
“সর্বশ্্ধ্য সর্বশক্তি সর্বরপূর্ণ ?* চৈঃ চ 


ফন, ১৩২৯ ] ব্রজরস মাধুরী ১৩৭ 


আমাদের রসিকশেখর নায়ক শিরোমণির কতকটুকু পারচর় পাইলাম 
কিন্ত নাঙ্গিকাগণেন্র এতটকু সংবাদ ন। পাইলে অ(মরা মধুর ব্রদসসসলীলার মধ্যে 
গ্রবেশ করিতে পাৰিব না। [বধ ও আশ্র দুইটা বস্ত না হইলে রসের ক্রি! 
হয় না । পুত্র না হইছে মাতার বাঁৎসল্য রসের বিকাঁশ হইতেই পারে ন!। 
রদতত্ববিচারে শান্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর এই পাচটা শ্রেষ্ঠ রম । তগ্মধ্যে 
গ্রীবন্দাবনে সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর এহ তিন রসেরই বি.শষ অভিব্যক্তি । 
আবার সর্বশ্রেষ্ঠ হইল মধুর রস। সেই মধুররসনির্ধাস আম্বাদনই রূলিক 
শেখর শ্রক্কষফ্ের বিশেষ কার্ট)। সেই রসবিলাসের জন্তই "একমেবদ্িতীয়ং 
জবৃদ্ধাবনে শ্রুরাধা কৃষ। ঘুগণ মুর্ভিতে প্রকটিত। 
*রাধাকুঞ্চ এক আত্মা! দুষ্ট দেহ ধপি। 
স্ন্টোন্তে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥” 6£ চ£ 
জীমতী রাধিকা শ্রীরুষ্ণেব স্বন্পতৃত হাদ্দিনীশক্তি অর্থাৎ অচিস্তাশকবলে 
সঙ্চিদানন্দঘনের অস্তভুক্ত আনন্দ পৃথক মুর্ড পরিগ্রহ করিয়া জ্রীমতী রাধিকা 
রূপে প্রকটিত, তিনিহ আবার তক্ত কোটির মূল আকর। তাই গ্রঘতীর 
পরিচয়ে দেখিতে পাই--- 
“প্রেমের স্বরূপ দেহপ্রেমবিতা'ষত। 
কষে প্রেহসশ শ্রেষ্ঠজগতে বিদত ॥ 
হুল।দিনী করায় কৃফ্ণে আনন্দাস্বাদন। 
ছলার্দিনী ছ্বারায় করে ভক্ষের পোষণ ॥ 
গোবিন্গানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোছিনী। 
গোবিন্দ দর্বস্ব--সর্দকাস্তা শিরোমণি ॥* চৈ চ£ 
ইহাই হুইল ভক্ত ও ভগবানের,সেব্য 9 মেবকের মিলনে অপুর্ব রসাশ্বাগন। 
শ্রীমন্ভীর একটুকু দিগন্র্শন পাইলাম কিন্তু তবু৭ হইল না। কৃষ্প্রেনী 
ব্রজগোপীগণেরও সংবাদ কিছু জান। চাই । রলাচার্ধযগণ বলিয়াছেন রলপুীর 
জন্ত একই নারকেন ধু নাগ্দিকার প্রয়োজন 
"্বহুকণন্তা বিনা “হে বুসের উল্লাস । 
লীলার সহায় শাগি বসত গ্রকাশ &* চৈঃ চ: 
যেমন ভক্। ছইতে শ্রারাধিকা :5মনই উরাধিক1 চইতেই এই কৃষ্কান্তা 


গণের প্রাকট্য। 
৭ 


১৩৮ তক্তি [ ২৯শ বর্ষ, ৭ সংখ্যা 


পাকার শ্বতাব ভেদে হতদেবীগণ। 
কাসবুক রূপ তার রসের কারণ ॥ 
রাধার শ্বরূপঁ-ককিষ্প্রেমকল্পলত1 
সর্থীগণ হয়েন তার পত্র পুষ্পপাতা |” চৈ চঃ 
এই সধ্ধীগণ নিতান্ত বাজে জিনিষ নছেন, মধুর রসপীলাস্বাদদের ইছারাই 
অতি গাবশ্তক মুখ্য উপকরণ। 
“সর্থীবিনহ্ন এই লীল। পুষ্টি নাহি হয়। 
সথীলীল! বিস্তারিয়। সী আস্বাদয় ॥* 
তারপরে দাধাসাধন তত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই সথীই হইল সাধকের 
পরম আশ্রন, অন্ধের নড়ি। শ্রীল ঠাকুর মহাশন তাই রাগাহুগী্ন ভক্তকে 
উপদেশ করিয়াছেন । 
শপে গুণে ভগমগ সদ! হব অনুরাগী 
বসতি করিব সথীমাঝে।” 
অহভ্র বলিতেছেন 
প্সথীর অনুগ! হইয়া] ত্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া 
সেইঞ্জাবে কারৰ ভঞঙ্জন ॥* 
ইহাই শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রচারিত আহুগত্যতজন। সাধু মহাঞনগণ বলেন 
ই$াই শ্রীগৌরালম্নরের “অনর্পিতচরী।” কপাবিতরণ। 
পরমছিতেষী লোক গুরু উক্ত ঠাকুর মছাশর পুনরপি বলিতেছেন-__শ্রীপাদ 
কূপ, সনাতন, রঘুনাথ দা প্রভুতি গৌরপরিকরগণই হুইতেছেন ব্রজলীলার 
কথিতংসেধাপরানরী। নবদ্বীপ লীলার শ্রাব্ূপগোন্বামী ব্ররললার শ্রীব্ূপমঞ্জরী 
&র্ূপ পুরুষ বেশে গ্রকটিত শ্রীটৈতন্থদেবের পরিকর সকলেই *ত্রজতরুনীগণ 
লোচন মঙ্গজল।* শ্রীরূপ হইতেছেন তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ | তাই ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
কাধিয়া কাদিয়া প্রার্থনা! করিতেছেন-- 


"রূপ মগ্ররী পদ সেই (মার সম্পদ 
সেই মোর ভঙ্গন পুঞ্জন। 
সেই মোর আভরণ সেই মোর প্রাণধন 


সেই মোর জীবনের জীবন ॥* 
ল্বতর]ং এখানে সখীতত্বই হইতেছে সাধকের নর্থ | অতএব সখী 
অর্থাৎ গোপীতত্বের কিছু দিগদর্শন আমাদের প্রয়োছন হইতেছে । 
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বাহিরে পুরুষের বেশ ঘুগাইয়! মেয়ে সাজিলেই গোপী হওয়া বার না, উহা! 
কঠোর সাধন সাপেক্ষ । গোপী হইতে হইলে সম্পূর্ণ দত্মন্থখতোগ ত্যাগ 
করিতে হইবে, আমরা পুণব্ব বলিয়াছি--"সখীবিনা এই লীপায় নহে অন্তের 
গতি ।* সুতরাং সর্বপ্রথমে তোমাকে কোটি জন্মাজ্জিত স্বস্কাব, নিজ্সুখ তাৎপর্য 
ছাড়িতে হইবে। ভোগন্থলিগ্প, পুরুষকে সেবাকার্যযে আত্ম স্থখদদ্বন্ধ বর্ষিত 
পতিপরায়ণ! নায়িকা হইতে হইবে। অতি দুরুহ হইলেও শ্রীগুকরপায 
নিজ দিদ্ধ প্ুরিত হইয়! থাকে, এরূপ দৃষ্টাঞ্ত বিরল হইলেও শ্রীমন্‌ মহা প্রত 
কৃপা একেবারে আমল নহ্থে। ঠাকুর মহাশয়ের মহাবাক্যই সেই প্রমাণ। 

“সাধনে ভাখিবেযাহ! সিদ্ধদেছে পাবে তাহ! 
রাগ পথের এই সে উপায় ।* 

নিন্ধ দেহের প্ষুরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধককে উল্লিখিত তঙছনগকু গ্রীরূপ 
মগ্রী শীগুণমঞ্জরী (শ্রুগোপাল ভট্ট গোস্বামী) প্রভৃতি সধীগণের অনুগত 
হইয়। তাহাদেরকৃত গ্রন্থমধ্যে ইহারু উপদেশ মত গঞ্কবাপথে অন্থদরণ করিলে 
আজ হউক বা কোটি জন্ম পরেই হউক নিশ্চদই সেই অভিষ্ট পিদ্ধদেহ 
পাইয়া কুঞ্জ-সেবানন্দ লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। শ্রশ্রমন্মহ প্রত 
নিগুঢ় ব্রঙলীলাকুঞ্জের দ্বাপগ উদব।টন করিয়! দিয়াছেন। জটৈতন্যদেবের 
বাল্াযদহুচর কবি বাস্তঘোষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গাহিয়াছেন-__ 


“যদি গৌরাঙ্গ ন' হত, কি মেনে হইত 
কেঃনে ধরিভাম দে। 
রাধার মহিমা প্রেমস সীম! 
জগ.ত জানাতকে? 
মধুর বৃন্দ বিপিন মাধুরী 
প্রবেশ চান সারু। 
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি 


( জানাতে) শকতি হইত কার ।॥ 
এখানে আর একটী কথ! বলিয়া আমর! রসণিপ্প, পাঠকগণকে যৎকিঞ্চিং 
রুসলীল। মাধুরী পরিবেশনের চেঠা করিব। বৈধুব মছাগনের বলেন এই 
মধুর কৃষ্ণলীলার একটী আচিস্তট শক্তি আছে। এই লীলারনে ধাহার মন 
ডুবিবে তাহাকে দেহ গেছ সংসার ধন্মু নব তুলইয়। অননুসন্ধানে সেই (প্রধ- 
রাজে) লইয়| লীলারসতরঙ্গে ভুবাইবে। উর রূপে তীহা মন ক্রুদে আবিলত।- 
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যুক্ত হইয়) সম্যক গ্রকারে ব্রজ-ভাববিঃ হইয়া প্রেমরসে পুর্ণ হইয়। থাকিবে, 
ইহাই হইল সাধকের একমাত্র অভিতাষ। বৈষ্ঞবাকাশের ধবধতার! শ্রীল 
নরোত্ম ঠাকুর মহাশয় সেইন্ন্ধ কাতরে প্রার্থনা করিয়!ছেন-- 
“কেবল ভকত সঙ্গ প্রেমকথা রসয্গ 
লীলা কথা ব্রজরস হরে।” 
আনন্দধ!ম রবৃন্দ।'বনে প্রবেশ কবিবার পূর্বে পাঠক বিশ্বে ভাবে স্বরুণ 
রাখিবেন যে, লে রাজ্য আমাদের এ রাজ্যের মত নহে। সেখানে ভোগম্পৃহা নাই 
কাজেই কুটিলতা, কপটতা, বিধি নিংষধ, শাহ শাসন, ধর্নীতির প্রতাপ নাই। 
সেখানে কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ ঘনমৃন্তি ব্রজরাঁজকুমারের দেবা, সর্বব- 
প্রকারে সেই রসমর কৃষ্তকে রসাম্বাদন করান ইঠাই সেই রাজ্যের স্কাবর 
জঙ্গম সকলেরই ব্রত। তাহ! ষোল আনা ঠিক র'খিয়া শাশ্রধর্ম যতটুকু টিকে 
টিকুক নচেৎ কুষ্চদেবার জগ ব্রজবার্সরা আনন্দে বেদে বিধি, ইচফাল পরকাল 
দিতেও প্রস্তহ। হৃতরাং কৃষ্ণলীলা 'প্রপঞ্চাগত মানবী লীল! হইলেও যোল 
আন1 এই আয়ারাক্দোর তুলাদ গুদিয়া ওজন করিলে চলিবেনা। ব্রজগোণীর 
চিত্র রচনা করিতে গিয়া পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী বপিভেছেন-- 
গলোকধন্ম বেদধন্মু দেহধন্ম কন্ম। 
জ্জা ধৈর্য্য দেহমুখ আ্মনূখ মন্্ম। 
ছক্তযজ্য মায়। পথ নিজ পরিজন । 
স্বডনে করয়ে যত ভাঙন ভতসন। 
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন! 
কৃষ্চ সখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥* চৈ ৯: 
ধসনাজ জীকর্চচন্্র এই ব্রজ গে।পীগণের 'প্রাণবল্পভ | তাহাদের জীবনের 
ব্রত হইল সেই প্রাণবধুয়ার সুখ সম্পাদন, তজ্জন্ত যেকোন বাধা আঙিবে 
তাহ। ব্রজগোপীর সর্বথা পরিত্যাজ্য । পুর্ধেই বলিঙাছি রদিকশেখর শ্রীনন্দ 
ছলালের নিরন্তর রসাস্বাদন হইল কার্ধা তন্মধো মধুর রস পাইলে আর কাণ্ডা- 
কাণ্ড জ্ঞান থাকে না। 
নববসন্তের ষগয়ানিলের সঙ্গে সঙ্গে রধলিকশেখরের এই মধুর রপেক় একটী 
অনির্বচনণীয় গ্রকারের রসাস্বাদনের বাসন! জন্নিয়াছে ইহ! গভীর নিশীথে 
নিঞ্জন নিুুঞ্জবনে গ্রাণেশ্বরীকে গোপনে বেণুরবাকৃই করম টানির়! লইয়া নড়তে 
রূসকৌতুক করা নহে, ইহা দিন ছুপুরে ঢাকে চোলে ডদ্কা বাজাইয়া অন্তরঙ্গ 
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সহচর সঙ্গে কইষা প্রিয়তম! গোপাঙ্গনাগণের সাঁহত বিচিত্র প্রেমরসময়ী লীলা! । 
এই চরম আনন্দ-শীলা হই এক দিন ব্যাপি নহে, ইহা সর্ধস'র হোরিলীল|। 
এই ক্মবাঁধ আনন্দ প্রবাহ অবির।ম অবিশ্রাম চল্লিশদিন বাপিয়! চলিবে এ সময়ে 
বেদবিধি লাজধর্্ম সমস্তই ব্রজধাম হইতে বিতারিত। শ্রী শুগুব খিবিধবর্ণের ছক 
বস্ত্রধণ্ডে অভিনব পরিচ্ছদে ও মন্তকে নবমুকুলের কিদীটধারণে সুশোভিত 
হইয। কৃষ্ণবিছুধক সথ| মধুমঙ্গল বাসম্তীপঞ্চমির দিনে টক্কানিনাদদে ঘোষণ| 
দিতেছেন-- 
ধরম, নিজঘর়ে যাও আসজ্ঞাদিল নাথ (কৃঝ্ণচন্ত্র)। 
ছোরি মধ্যে নচলিশ হিন্দোল মপো দিন সাত ॥ 

নিখিল আনন্দানুধ ব্রজ্েন্ত্রনন্নন শীনন্দছুলাল ত্রজের প্রাণ । তাছার আবদার 
কেনা পৃরাইবে ? বিশেষতঃ নববসন্তের আগমনে সরল প্রাণ আননামূর্তি ব্র্বালী 
আবাল বুদ্ধ নরনারী সকলেরই গাণ আনন্দ হিল্রোলে নাচিয়! উঠিয়াছে, তাই 
আলাজের ঘরের দলাঁল শ্রীনন্দতলালের এই পৃথিবীছাড1 আনন্দ হিল্লোলে সকলেই 
অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, ব্রজবালকগণের গোচারণ! নাই তাহ!দের ছুট) আর ব্রশ্- 
গোগীগণের৪ শৃহকার্ধা নাই তাদেরও ছুটী; সকলেই স্বামীগছ হইতে পিতাঁলক্সে 
আ'সয়্াছেন বিশেষতঃ রাজছুকুমে ও দেবী পোর্ণমাপির আদেশে শাশ্ুরী নন- 
দিলীর তাড়না নাই বরং উৎদাহই আছে বিশেষতঃ দিন হপুবে দশ হাজার 
গোক মিপিয়! প্রকাশো ধখন এই নির্গোব নৃত্যগীত আনন্দ তখন নয় বছরে 
বালক কানাইয়! লালের কিছু চপলতা দ্রন্নাম থাকিলেও ইহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারে না। ব্রজের বড ছোট সকল ঘরের বউঝিই যখন এই 
লীলার যোগ দিতেছে তথন কাহারও মনে কোন অ।পত্তির কথাও উঠে না। 
ভটিলার ত কথাই নাই তাহার বধু প্রচাতই এই চোররণে জয়ল।ভ করিতেছেন 
আর থালে খালে লাড্ড বুডীর বাড়ীতে আদিম পৌছিপ্ধেছে, বুড়ীর আনন আর 
ধরিতেছেনা শতমুখে বধুর গুণকীর্তন। 

কি করিয়া এই পরম মধুর ত্রসরস আস্বাদন করিতে হইবে তাছা নিজে 
আচরণ করিয়া প্রেমগুরু শ্ীগৌরাঙগ হুন্দর শিক্ষা) দিলা গিয়াছন, পাঠকগণ 
তাহার একট1 নখুন! দেখুন। লবদ্বীপ ম্থধাকর ব্র-জর শ্রীরাধা গোবিন্দেয় এই ভোরি 
লীলা অনুধ্ান করিতে করতে তদ্াঁবেভাবিত হইর| ভক্ত লঙ্গে লেই লীলা 
আন্বা্ন করিতে লাগিলেন সঙ্গে সঙ্গে জ্রীনবদ্ধীপে শুরধুনীতী*র সেই লী! 
যেন প্রকট হইল ।তাই ভক্ত নৃন্দাবন দাস গফিতেছেন-_ 
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প্নাচে নিতাই গৌর দ্বি্মণিয়া। 


বামে প্রিয় গদাধয় সন্দুথে অদবৈতবর 
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ॥ 
বাজে খোল কর ভাল মধ বু কীর্তন ভাল 


হরি হরি ধ্বনি গগন ভেদিয়া |” 
যুগ যুগান্তরের পরেও বজবার্সর সরলতা মাথা আনন্দ রসাপিত প্রাণে, 
পরপুরুষের সহিত নবমুগলের এই আনন লীলার অবাধ বিশ্রম দেখিয়া ত" 
সময়কার চিত্র ষে ক ছিল পাঠক অন্থভর করিবেণ। 


*চন্দনে চচ্চিত কা ফাগ্ডবন্দু শোতে তার 
বনমাল। গলে দোলে বাণিয়া। 

স্কন্ধে শুভ উপবিঠ রূপ কেটি কামজিৎ 
চরণে নুপুর রশ রণিয়া। 

দুই ভাই লিয়ে যায় গারিষদ গণ গায় 
গদাধর আপনে পডে ঢলিয়! ॥ 

পৃরব রাস লীগ! এবে প্রভু প্রকাশিল। 
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া । 

বিছরে গঙ্গার তীরে সেই ধীর সমীরে 


হুন্বাবন দ্বাদ গায় জানিয়া ॥* 


শ্রীগৌরাঞ্গাবিতাবের পুর্বে ভক্তক'ব (বিগ্তাপতি এই হোরি লীলার আরস্তে 
ব্র্জের চিত্র কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন দেখুন-- 


নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ 
নব ন্ব ধিকসত ফুল। 
নবীন বসন্ত নবান মলয়ানিল 


মাতল লব অপিকুল॥ 
বিহরই নওল কিশোর। 


কালিন্দী পু'লন কুঞ্জ নব শোভন 
নব প্রেম বিভোর ॥ 
নবীন রদাল মুকুল মধ, মাতিরা 


নব কোডিল কুল গার়। 
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নব যুবতীগণ চিত উনমাততই 
নবরূনে কাললে ধায় ॥ 
নব যুবতীগণ নৰীন নব নাগরী 
মিপয়ে লব নব ভাতি। 
নিতি দিতি এছন নব নব থেলন 
বিদ্তাপতি মতি মাতি ॥” 
কোরির ডক্ষ বাঁজিন! উঠিলে সরলতা পুর্ণ আননদপ্রাণ ব্রজবালির জ্ঞান 
বাশ্তবিকই থাকেন! । আনন্দের আভবাক্কি প্রধান নতগীত বাগে । তাহাতে ব্রজ 
ধুবক যুবতীগণ সিদ্ধ; তাঁবউপরে বোধ হয় একটু মাত চডিয়াছে, মধুমতি বোধ 
হয় উত্কৃষ্ট কুম্ুমমধু বেদম পরিবেমন করিয়াছেন । একেত রাজ হুকুমে লজ্জা 
তয় তিঝোছিভ তাঁর উপরে »ং চডিছাছে তাঁর পরে সচজ আনন্দঘন মুত্তির ডদ্ণীপ্র 
ক্সাননোচ্ছস | তাই কৰি উদ্ধবদ!স এ মধুর লীলার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছেন। 
“(একে ) ধতুপাজ, (তাহে ) অঙগুসমাজ, ভর'গে রজিয়া।* 
আজ ত ব্রজে জঁনন্দের আর সামা নাই। যাহ! সাধ্যসাধন করিয়াও হইত 
ন1 তাহাই আজ স্বেচ্ডায় হইতেছে এ দেখ 
প্নাগরী বর হো ররঙে, উনমতচিত শ্বুমসঙ্গে 
ন।চত কত ভঙ্গিয়া।* 
সে অপুর্ব তঙ্জিমামযী নৃত্যাকলায় আজ রদরাজের মন আনন্দে ভরপুয় 
তাহার পরে বিনা অনুরোধে আমতী কত প্রেমববদ্ধন গান গাইতেছেন ও 
বীণ বাজাইতেছেন 
“গাওত কত ওস প্রসঙ্গ বাওত কন বীণ মোচঙ্গ 
(সঙ্গে সঙ্গে ) খৈয়! খৈজা মুদভিয়া ॥ 


চঞ্চল গত অতি সুরঙগ নিরথি ভুল কত নঙ্গ 
সঙ্গীত স্বর সুরপ্রিয়া | 
স্বর মণ্ডল স্বর অল বিবিধ বস্ত্র জলতরঙল 


মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া ॥* 
এখন নাগরর়াজের বার্ড শুনুন-- 


“খেলি গোপাল অঙ্গলাল সুন্দর ছাতি আত রসাল 
বঙ্গিণীগণ সঙগিয়া। 
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ব্রত বধুগণ ধরত তা গৃওত পদ পন্দলাল 
রাই সঙ্গে অগিয়। 
হে! হো করি করত ভাষ করতালি ঘন ঘন উল্লা্ 
জয় জয় রব ঢঙ্গিয়া। 
গোবিন্দ করি প্রকশ রচিত পদ উদ্বব দাস 
হোরি রস তরঙ্িন। ॥* 


জবামাচরণ বনু । 


সম্পাদকের বৈঠক। 


(ভারভবর্ষাদি পঞরিকাপ'যবপ প্রশ্্ ও উত্তর প্রকাশিত হয়, উহ সাহিতা 
ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী বলিয়। মনে হয়। এ ভাবে বৈঞব সম্প্রণারের 
তত্ব আলোচনা করিলে সম্প্রদায় এবং সমাজ উনয়ে্ছই মঙ্গল হইবে। বিবেচন! 
করিয়া অস্ত ভক্তিতে সেট নিগ্মমের প্রবর্তন করিম়া কয়েকটি ওশ্র পাঠাই। 
ভাগবতণণ ইহার যথাঘথ মীমা'দ। করিয়। দিল কৃভার্থ হইব । ) 


১। নবদ্বীপে শ্রীমতী বিষুরপ্রিয়া ঠাকুরাণী সেবিত শ্রীগৌরাগ বিগ্রছের 
সেবাইত গণ শাক্ত, তাহানিগের দ্বারা পবি প্রত মেবিত হওয়া! উচিত কি না? 
নতুবা তাহার প্রতীকারের উপায় কি? 


২। হুগলী জেল।র বৈদ্তবাটী ষ্টেশনে নিকট *শিমাই তীর্থ খাটে» 
উত্পত্তি বিবরণ কি? 


৩। সাড়ে তিন জনা মন্ত্রী গৌর ভক্তের মধ্য শিখি মাহাতি ও তাহার 
ভগিনীর বিশেষ বিবরণ বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখিতে পাই ন|| বিশেষতঃ রাম 
রার ও স্বরূপ দামোদরকেই প্রভুর গম্ভীব্ালীলার প্রধান সহারত(কানী রূপে 
দেখিতেছি। শি মাহাতিকে ষেদিন প্রভু কৃপা করেন সেই দিনের ঘট- 
নাই ক্ষণিক (বছ্যৎ চমকের মত আমাদের চক্ষের উপর দিয়া চলিয়। গিয়াছে। 
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তাতার পুণ্যষয় অখবনের পরবর্তী অংশ কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে কি ন|? 
মাধবী দ'সীত পন আছে দেখিতে পাই শিন্ত শিখি মাহাতি কেন প্ৰ রচনা 
কবিয়ছিদেন কি না? 

৪1 কুশীন গ্রামের বিষ বশ্ুবশ যখন হরিদাগের নিকট দীক্ষিত 
ইইয়াছিজেন বলিয়া! শোনা ষায়। ইহা প্রাচন গ্রন্থের কোথায় কোথায় বর্ণিত 
তদছ ? 

বৈষ্ুবদাসানুদান 
শ্রীভোঙানাথ ঘোষ বর্শা । 


শখের দিন 


( মাঁনবজনা সুখের ) 


যে সীমাবদ্ধ পরমাধু নিয়! সংলারে ম্মাসিকাছি, ভাচা মুহূর্তে মুহা, দে 
দিও, দিনে দিনে, বৎসরে বতসরে ক্ষয় করতেছি । গণিবীর যাবতীয় ধন 
রঙের বিনিময়েও দেই কয় পরমাধূর এক তিল অংশ পাওয়া যাইবে না। 
এই প্রকারে ক্ষয় পাইতে পাইতে একদিন আর কিছুই থাকবে না। সেই 
দিনের লাম শে দিন। যেদিন এই জড় জগতে আসিয়াছ সেই দিন প্রথম 
দিন, আর যেদিন চৈতন্য (স্তর) বিতীন হইয়া সম্পূর্ণ জড়ত। প্রাপ্ত হইব দেই 
“দন শেমদিন। সেই শেষদিনের যে কয় দিন বাকী, 'আজকি কালকি 
আরও ১০।২* বতসর পরে তাঙ্গার কিচু নিশ্চয়তা নাই। 

সন্সারে পরিবার প্রিজন লইয়া বেশ ম্বস্ছল অবস্থা আছি। আহারে, 
বিষ্কারে, নিদ্রাধ কোন প্রকার বাঘাত ঘটিবার কারণ বন্তমান লাই। যাল 
সম্মান ও হাথ।6ৎ 19য়1 যায়। আজ্মন্ঘরিতা্ খুব ড় জ্ঞালী বণিক! বিবেচন। 
করিতেছি) ইহাই যেন প্রকৃত স্ুণের দিন, চলয়া যাতে ছ আরও ভাজার 
বংনর বাচিয়। থাকিবার উপায় অহ্যণ কারতেছি। নুডার কথ! মনে হইলে 
প্রাণে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার ঠিক পরক্ষণেচ ক্ষপঞ্থাত তথে 
শ্বার্থান্থেধী নাল1 প্রকার ঘাত গ্রতিঘাতত মানসিক অবন্থ| একেবারে বিপরীত 

১২৯ -০১৩ 
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দিকে নিয়! গেল। তখন মনে হয় 'এই মুহূর্তেই মরণ ভাল। আর যেন মরণ! 
কিছুই নয়, এক বিদদুও ভী!তর কারণ নাই। অশ্ুয়া পরবশ হইয়৷ আত্ম 
বৈরীতা নিবন্ধন মৃত্যুকে কোল দিতে এস্তত। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচন1 না করিয়া 
মনুষ্য জীবনর কর্তব্য একেবারে ভুলিয়। গ্লোম। এই থান ইহ মনে 
রাখিখ্েই হয় যে, জডজগতের পার্থিব সুখছঃথ মানব জীবনের কালটক্রে বিদ্যমান 
থাকিয়া ঘুরিতেছে, সুতরাং স্থখের ভাগ যেমন হাসিমুখে গ্রহণ করিয়া! থাক, 
দুঃখ ভাগও তেমন গ্রহণ কাঁরতে হইবে। ই যাহার ভাগ তাছাক্কেই নিতে 
হয়, অন্যের নেওয়ার শক্তি নাই। মুহা অনিবার্ধ্য ও উহার অবধারিত কাল 
নাই। এই বেলার মনুষ্য জীবনের কর্তব্য পালন করিয়! মুখের দিন কয়টা 
্থথেই কাঁটাই। 

পার্থিব দ্থখ-পরতন্ত্র পাপীর প্রাণ সতত মৃত্যু ভয়ে কম্পিত। একঘান্র 
আত্ম-চৈতন্ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যন্তগণ বাচা মরা সমান জানে সংসারে আগন 
আপন কর্তব্য পালনে তৎপর থাকেন। তাহারা মায়াময় জড় জগতের জর 
দুখ, মাক সম্বন্ধ, জন্ম মু, উত্থান পতন কোনটাতেই হর্ষ, বিষ অনুভব 
করেন না। ত্াহার। যে কোন্ ঝাঁজ্যর কোন আনন্দ নিয় জীবন অতিবাহিত 
করেন, সেই রাঙোয় মানুষ ব্যতরেকে ইহার উত্তর কে দিবে? 

এখন দেখা যাইতেছে আস্্রথ পরবশ হয়! কু-মভ্যানে অভ্ন্ত থাকিয়া 
যে দ্বিনগুলি সুখের দিন মনে করিতেছি তাহাতেই জীবন কলুষিত ভইয়! 
ধ্বংসের পথে যাইতেছে । এখন উপায় কি? অভ্যাসের দাস হইয়া! নাকার 
জনক আত্েঞ্ত্িম ভর্গণে ভগবন্তঞ্জন বিহীন কারাগার সদৃশ সংনারে থাকিয়া 
পরম মুখে আছি মনে করিতেছি। 

হায়! এতই অন্ধ হইলাম যে, সত্য, মিথ্যা, সাধু, অসাধু, সর্প, রঞ্জ, পাঁপ 
পুণ্য, অপরাধ, প্রসাদ, প্রত্যেকটাতেই বিপরীত বুদ্ধি। কি মান্চর্যা। মারায় 
এমনই অসাধারণ শক্তি ষে, ছুঃখ জিনিষটি স্থথ এবং স্ুথ জিনিষটি দুঃখ মনে 
করিয়। নিশ্চিন্তে বসিয়া আ'ছ। 

বেবল দিন রান্র ধন্ম বিহীন জালাময় কর্ম নিঘ! ব্যতিব্যস্ত । যেন ফত 
বড় কর্ম বীর। কত জালা যন্ত্রণায় ঝাল! পাল! হইক্লাও প্রতি নিবৃত্ত হইতে 
ইচ্ছ! হয় না। সাধে কি ভগবান শ্রীকুঞ্চ লথা অক্জুলকে বলিয়াছেন £-_ 

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছরজ্বয়। 
মামেব ঘষে গ্রপদাস্তে মায়! মেতাং তয়স্তিতে ॥* গীতা .,১, 
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তাহা! হুইলে দেখা যাইতেছে, শ্রীভগবানের খনুগ্রহ ব্যাতীত মায়ামুজ 
হওয়ার উপাঞ্ নাই। তিনি না জানাইলে জানিবারও পন্থ। নাই। গাহার 
উপায় ও বলিয়াছেন 

"তাবৎ কর্শাণি কুিরবীত যাবদ্ির্বেরজায়তে 1” 

যে পর্য্যন্ত কর্ম বিষয়ে নির্বেদ না আসে দেই পর্যন্ত শ্ীতগ চ্চর ৭ শরণ 
নিয়! একাগ্রতা সহ কার্ধা করিতে হইৰে। কর্ম শবে এখানে ধর্ম স'যুক্ত 
কম্মই বুঝিতে হুইবে। ধর্মযুক্ত কর্দহ প্রকৃত খ্বাভাবক কন্ম। ইঠাই 
বর্ণাশ্রম ধর্ম নামে অভিহিত ইয়া থাকে । বেদ বিছিত স্বধর্মাগরণই বর্ণাশ্রম 
ধর্ম। বেদ বিহিত কর্ম মানুষের শ্বাভাবিক জনা ও অজ্জাগত ধর্ম। কারণ 
বেদ বিহিত কন্দরদ্ধাথা উৎপন্তি, বেদ বিহিত কর্ম করিম়্াই [ছতি, অবশেষে বেদ 
বিছ্ত কর্ম দ্বারাই আত্মার সদগ'ত বিধান করা হয়। হতরাং মানবের শ্বাতস্্রা 
ও শ্থেচ্ছাচারিতার কিছুই নাই। কেবল প্মতাজনো ষেন গতঃ স পন্থ!;।” 

শ্রুভগবান য/ছাকে বে কালে, ষে দেশে, বে আশ্রমে জন্মগ্রহণ করা ইয়াছেন, 
তাহার ঠিক সেই কামনানুযায়ী ধন্ম উপাসল। এবং সেই দেশের দেই মআশ্বামর 
আচার ব্যবহার বেশভৃব। ই ত্যাদও ম্মভান্ত থাকিয়া শুঁভগবানের আদিষ্ট বন্দ 
পালন কপিতে হইবে। শান্ধ আহ্ঞাই ভ্রীভগবানের আদেশ মনে মালিয়। লইতে 
হইবে। কারণ শ্রাবগ্রহ শান. ইছার। তত্বের ধিগাবে একই বস্ত। এই 
জ্ঞান না থাকিলে একটা মানা পরটা পৃথকজ্ঞানে ছে মনে রিলে কাছা- 
কেই মানিয়া চল| হয় না| সবই গোলমাল হইয়া যাদ। 

ঘন শ্বধন্দাচারী কোন একজন মগাপুর্ষকে আদর্শ রাথয়া,সংদারে প্রত্যেক 
মানুষ শ্বধদ্দ্ীচরণে তৎপর ও বর্তব্য পরাণ হইব শু ভগবানের আদেশ (বেদ 
বিহিত কম্ম) পালেন করিতে এবং আদর্শন্রযাপী নিচ নিজ চরিত্র গঠন কহিতে 
সাধ্যান্যান্গী চেষ্টা করে, তৰে র লাংলারিক ঘাত গ্রতিধাতে ক্গচ বিক্ষত 
হইতে হয় না। সংসাবই সুখ্র খা হুইন্' যায়। স্বেচ্ছাচারিতার মতও পন্থা 
বিভিন্ন, অনেক সমগ্ধ একটী আর একটীর প্রতিদ্ন্বী &ইয়! উঠে। সুতরাং 
দ্বেচ্ছাঁঢরিতাই মংসারকে নরক করিয়া ভুপে। আর শ্রতগবানের আদেশ ও 
পন্থা একটা মাত্র “সত্ব-ধন্মাশ্রর'। শীন্ত্রবাণী হক্ভাবে না বুঝিলে ইহােও 
স্বেচ্ছচারিভার গোলযোগ ঘটে। 

আমরা যাহয। সমস্ত প্রাপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বণিয়া অভিমানে পুর্ণ হইব 
আছি। হেগুণে মাহুধ অন্ত প্রাণী অপেক্ষা বড়, সেই বড় গুপটী এই, মাহ্য 


১৪৮ ভডক্ত [ ২১৭ বর্ষ, ৭ম সংখা! 


শ্রভগবানের আদেশ পাঁলনে সঙ্গম ও অধিকারী । তৎপালনেই মানুষের 
মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হইয়া! মানব জীবন দুখের দিনে পরিণত হইয়। পরষানন্দে 
কাটিয়া! যার। 
“ভব নিত্য কৃঝ্। দাস ইহ| তুল গেল। 
তেকারণে মায়া স গলাক্স বাঞ্ধিল ॥* 
যত দুঃখ ক্রেখ কবল শ্রীতগবানকে ভুলিয়া । যদি বলা যায় এই ভূল মা 1- 
দের কৃত নয় তাহারই কৃত মায়।। আহার উত্তর তার কৃপা হ্বারই এই 
মায়াফ্ কাটা যাঁর়। তীহ্াাকে নিয়া পরিবার পরিজন সহ গৃহস্থালী করিলেও 
পাকাল মাছের মত থাকাযায়। নিত্যচিন্সস্স বস্তর প্রভাবে বিমল আননল!ভ 
করিয়া! সুথে দিন কাটান যায়। 
এই সুযোগের সময় (মানা জনমে ) (দরী না করাই শ্রেযঃ। পরস্পর 
পরস্পরের সহায়তা ছার! মোহ-_নিদ্রিতাবস্থা জ'গইয়! ভ্রম সংশোধন করতঃ 
তাহাকে স্মরণ করি! দেওয়া আরহরিকথার নান, গুণ, লীলাগানে ইষ্ট গোঠি 
করা সৎসঙ্গের মন্তসন্ধান জানান প্রধান কওব্যের মধো। প্রত্যেকেরই আনন্দ 
চাই । বিমল আনন্দ পাইলেই মনুষ্য জন্ম ধন্য হয়। ভার ভাগা! মেই যথার্থ 
সুখের দিন কবে আমিবে! 


শ্রীরবাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত 


শ্রীনবদীপচন্জর দাস প্রসঙ্গ 
(৬) 
| কলিকাতা নয়ানটাদ দত্তের দ্বীটে, বাঁৰীজী মহাশর ও 
নবতীপ দাদার গমন । ] 
( কলিকাত! বিডন গার্ডেনে ইং ১৯*১ খুঃ নভেম্বর মাসে কংগ্রেস ও একৃজ্িবিলন 
হয়, এবং মিঃওয়াচ! ষেবাদে প্রে'সডণ্ট হঃয়েছিলেন। এ সেই সময়ের কণা।) 
পুলীন দাদার মুখে সংবাদ পেল!ম বাবাজী মহাশয় শ্বলে বরাহু নগর হতে 


দর্জিপাড়ায় বাবু যেগেন্্র নাথ বন্ুর বটাতে গিয়াছেন। যোগীন বাবুর ঠিকানা 
' জেনে একদিন একল! স্তার বাটীতে গেলাম। সে সময়ে বাবাজী ধহাশক 
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সেবা করছিঙ্গেন, তাই যোগীন বাবু এসে আমাকে বল্লেন--"আপনি ৩২১ 
নয়ান চাদ দত্তের স্বীটে যান, সেখানে সকলেই আছেন এবং নিও এখুনি যাবেন। 
যোগীন বাধু বেশ বড় লোক, বাবাজী মহাশয়ের উপর বিশেষ ডক; স্ত্রীপূত্র 
কন্ঠ! সকলেই বাবাজী মহাশয়ের কপার পাত্র ও পাত্রী। বাবাজী মহাশমকে একলা 
নিয়ে এসে মনের সাধে প্রদাদ থাওয়'ইবেন এই জনই তিনি মধো মশোাহাকে 
ঘাঁডীতে নিয়ে আসেন । আম পুর্ধবোক্ত ঠিকানায় এণাম। বাটাটি প্রসন্গ এটর্ণ 
এন, পি, বন্ুর বাটীর ২1৩ খানি খাঙা পশ্চিমে, হলুদে রং নীচে উপরে আনক 
ঘর, রাস্তার ধারে দে তালায় একী বৃ হল, বিস্তর লোক ভাতে, বস্তে 
পারে। পুব্ব'দকের হল ঘরে বাধাশী মচাশরের জগ আদন ব। বিছ্ান!, তার 
পার্থেহই চিএ্পটাদি সেবার স্থান। এইথানেই কীনা হয়। যাবা মাত্র 
নবদ্বীপ দাদাকে দেখতে পেয়ে প্রাণটা হেন জুডয়ে গেল। উপরের একটা ঘরে 
বদে তার সঙ্গে কথ বার্ত। কইতে জাগাম। পরে বাধাশী মহাশয় একেন। 
বেশ মনে আছে নবদ্ধী দাদার কাছে বল বলে সিগারেট খাচ্চিলুম )- দাদার 
কাছে কোন তয় ব। নফোচে আদতো না । হঠাৎ বাবাজী মঙাশয় একেবারে 
সামনে এপে পঙাতে দিগান্টে যে কোথায় লুকাবে! হা ঠিক করতে পার্চি মা। 
তখন বাবাজী মহাশয় হেলে বল্লেন, পাক এ পরও থাও নাক 1” 

আমি খুবই লজ্জিত হলাম। তারপরে বীর্ঘন হলো, শুনে বাড়ী লাম | 

(কলিকাতায় অবস্থান কালে বাবাজী মহাশয় ও 
নবদ্বীপ দাদার সঙ্গ-স্মুতি। ) 

কলিকাতায় ধাবাজী মহাশয়ের আগমনে বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে একট! বেশ 
পাড়া পড়ে গেছে। তথন *উভ্রাবিষুঃ প্রি” বাঠির হত, উত্ত পত্রিকান্ন বাবাজী 
মহাঁশরের আগমন সংবাদ গ্রচার হওদাতে বৈষঃব ধন্মাবলক্বী অনেক ভক্ত একে 
দর্শন কত্ত |নত্য আসেন। কত হোক কত রকমের গ্রশ্ন করেন, কেউ ত্র 
কথ| শুনতে চান কেউ বা তক করেন, কিন্ধ এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি, 
পে সকলেই আনন্দিত হয়ে চলে যান। এখানেও পূর্বের মত্ত কীর্তন ও 
পাঠাদির বিরাম নেই। আর ষজ্ভি বাড়ীর মত প্রপাদ পাবার ময় নিত্য 
বন্ছু পাতা পড়ে, কত লোকই প্রলাদ পান, কিন্ত কোথা হ'তে যে ব্যয় নির্বকাহ 
হুমম তা ভেবে পাছ না। 

কলিকাতায় এদের ত|গমন হওয়াতে আডিয়াদছের মত প্রারই এখানে 
আমর! আসতে পারি না) মধ্যে মধ্যে আসি, এজন সব ঘটনা জানতে পারি 
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না| যে সময়ে যেগুলি দেখেছি ও শুনেছি সেই গুলিই কেবল লিখেরেখেছি। 

একপিন সদর দুরজার ভিতর ঢকেই দেখি নবস্বীপ দাদ] প্রসাদ পেতে 
বদেচেন। আমি যেতেই ব্লন «ওরে খাবি?” আমি ব্লুম “তা দাও খাই” 

দাদা ।-_শকিন্ত এতে কল! পোড়া ও কচু পোডা আছ থেতে পারবি?” 
সত্য সত্যই দোঁখি দাদা কলা এবং কচু গুড়িয়ে বাঞ্জনের মত খাচ্চেন আ.ম তে 
দেখে হেমেই অস্থর। 

দাদ |_"দেখও লোকে বলে "কলা পোড়া কটু পোড়া খা,* তাই আম্মি 
দেখচি ভাই, কেন লগে । একটু খাবিতো খ' |" 

অঙম “তবে দা”, আমাকেও কলা পোডা কচু পোডাথাইয়ে দাও।” 
এই বলে দাদার পাতে এক সঙ্গে বদে গেলাম । দেখলাম খেতে মন্দ নন্ন। 
॥ একদন বাবাঙ্গী মহাশয় লিগের আপনে বসে আছেন। আমর! 
সন্মুথের হল ঘর হতে সমাথত ভহদের সঙ্গে যে সব প্রসঙ্গ হচ্ছে ৩ 
শুন্চ। আমার কাছে পূর্বোক্ত বাণক অগ্াত, বাবাজীামহাশয্নের দিকে 
মুখ করে বনে, কাপড়ের ভিতরে হরিনামের ঝোল নিয়ে নাম কচ্চে। 
অচ্যাত কি ঘষ্টমি করেছিণ--এক্জন্ত খাথাজী মহাশ॥ তাকে শাস্তির 
জগ) তার সম্মুখে বসে লাম” বরতে আজ্ঞা করেচেশ। বালক স্বভাব, 
চুপ করে বসে থাকলেও তার চাভানত থেলা করবার জগ্তে মনটা থে 
ছট ঘট করাছছণপো তা বুঝতে পারছিলুম। বাবাজী মহাশয় তা 
বুঝতে পেরে ঈষৎ হাম্তের সহিত তার দিকে চেয়ে বল্লেন,_-“কি বাবা- 
বাবাজী ।-ঝোলার ভিতরে নাম হণ, না হাত গরম ককুচো?* তার 
পরে সে ছুটি পেলে। + 

ত্র সময়ে আমাদের রামদাস বাবাজী দাদা মহাশয় গুণ গুণ করে 
একটা গান গাহিতে গাহিতে নিচের কলতণা॥ স্নান কর্তে গেলেন। নাইতে 
লইতে গল ছেড়ে গাহতে দাগপেন-- 

“যমুনা পুলীন কেশি ঘাট ও বংশী বটরে। 

(বখুনার) তীরে নীরে বিহরই ঝলময় গম নটরে 1” ইজ্যাি 
ছু” এক গাহুণ গন গাইতে গাইতে ভাতে সুনার সুন্দর আঁকর দিতে লাগলেন। 
এবং আমাকে ডেকে বল্লেন "ভাই! উপর থেকে দোত কলমটা নিয়ে 
আয়।” আমি দত কলম কাগণ নিয় কলের কাছে বললুম। তিনি 
ভাবের ওয়ে গাইতে থাকেন, আর্মও লিখতে থাকি! দাছার গ্রানকর্থে 
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দেরী হলে, গানটিও খুববড় হলে! । তাঁর পরে দাদা হেষে বল্লেন -*এ 
গানটা তোরই তৈয়ারী হলো, কেমন ?* বর্তমান সময়ে রামদাঁদ। অনেক 
প্ানেই এই গীতটা সুন্দর সুন্দর আকর দিযে গান করে ধাকেন। সব 
গানটা আগার মনে নাই আর অনেকে জানেনও তাই আর এখনে দিলাম না। 

এই সময়ে নায়ান চা? দত্ের ছ্ীটের বাদাটী নানাতকে পূর্ণ হসছিল। 
গলা পাবার সময়ে নিত্য আনেক পাতা পডতো। একজন কুষ্ঠ রোগগ্রন্ত 
বাধাধী, বাঁধাজমহারাছের চরণ আশ্রণ করেছেন। বাবাজী মতাশক় 
তাকে আলিগন করেন দেখি। প্রপারদ দাবার সময়ে সেই বাবাজীটিও 
সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেন। এখানে আবার সকলের পাতের 
গ্রীস দকলেই মহামহাপ্রসাদ জ্ঞানে পরম ভক্তির সহিত ভোবন করে 
থকেন। এমন কি একখানি পায় একজন প্রদাদ পেলেন তার গর 
সেই পাতায় পবাই একজন) দাবার এখজন, এইরূপে ২৩1৪ ধার পর্যস্ত 
খেতে দেখি। আমিও কোন ফোন দিন প্রসাদ পেতে বসহাম বটে 1কন্ত 
তয় হতো । বাপরে! কুষ্টবাধি ভয়'নক লংক্রামক ব্যাধি। কিন্তু এদের 
কারও কিছুমাত্র তয় বা দিধাভাব কোন দিনদেখিনাই। সহজ লোকের 
সঙ্গে মেলা মেশার মত করেন। গ্রাসাদর উপর এক্প জগস্তর বিশ্বাস 
দেখে আমি অবাক হতাম । পরে এর কৃুষ্টব্যাধি বাবাজীটা নস 2৮ হিলেন। 

“জগদীশবাবু” বলে একজন খুববুন্ধ ভদ্রলোক বাবানী মনাশয়েক 
সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। (খর কথা পুর্ষে একন্থানে বলেছি ।) শদীরের 
মাংস সব লোল হয়েছে, গা হাত কাঁপতে থাকে। অতীব বৃদ্ধ হলেও 
চেহারাটা বেশ হুন্দর। ইনি এক অছুঠ ধরণের ভক্ত। হলাঘরের এক 
পানে আসন কর্জে নাম করেন। আর মাঝে মাঝে বলে উঠেন, 
«এ ফোন পুণ্য অনুভব | এ কোন পুণ্য অব? কেউ কাছে গেলেই 
যেন পরমাত্বীয়ের মত তাকে জড়াঙে ধরেন। ভাবট। ঘেন তোম।দের সব 
পাঁশতাপ আমাকে দিয়ে এ মহাপুরুষের অশ্রঃ নাও । 

ইনি ফে খুব উচ্চ অবস্থার ভক্ত তা লবদ্ীপ ছাণার মুথে গুদলাম। 
একদিন শ্রষ্ীরাধাধষ। কালা! চিন্তা করতে ক?তে ইনি এমন হয়ে গিফেছিপেনস 
ও এমন সব কথা 'বণোগদেন যে, সকলেই দেখে ও শুনে আশ্চর্য্য । 
( ভগবছ গ্রসাদের চিহ্ধরূণ) লিচুষ্লের আট পওয়া গিছলে!। তখন 
শীতকাল লিচুষ্ব সদর ন়। এ লিচুর আটিটি দাদ!র! যত্ব করে রেখে ছিলেন। 
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গনিত পরূপ ব্রঙ্ধচ।রী” দাদাও হালের একধারে থাকেন। বাবাজী 
মহাশয় একে পবটু* বলে ডাকেন। ভ'রি অমান্িক লোক, রাতদিন 
আনন্দই কাটিয়ে দেন। ঠাকুরের ভোগের সময়ে ঘণ্ট। বাজলে বলেন) 
“ঞ্চ্ছ! ভাই! খাবার সময়ে কি বা 'বাগনা ভাল লাগে। ইনি সম্তান্ত 
ব্রাঙ্ছদণ পরিবারের সম্ভান॥দ চিরঝুমার। সংস্কৃত আঁনেন। বাবাজী 
মছাশদ্ের আজ্ঞা ক্রমে ভক্তিশান্ত্র গ্রচার কার্ষ্য রত হয়েছিলেন । এসময়ে 
শ্ীমদৃভাগবতের উৎকৃষ্ট সংকরণ করছিলেন। এক্ষণে ইনি সন্লাস ব্রত নিপ্পেছেন। 
নাইনিতালের আশ্রমে থাকেন। শ্রবুন্দ(বনে “দেবকী নন্দন প্রেম” ইহারাই 
স্বাপিত। কিছুর্দিনপূর্বে কলিকাতায় থাকিয়। ভক্তিশাস্ত প্রচার করিতেন। 

এখানে যাতায়াত করতে করতে নবদ্বীপ দাদার ধাঝ খুব বেশি 
সঙ্জ করেছেন ভীদেয় মুখে দাদার কত মিমার কণাই শুনতে পাই। 
কত অলৌকিক কার্ধোরও পরিচয় পাই। একজনলোক সর্পাধাতে মরে- 
ছিলে দাদার কৃপায় জীবন পার ইত্যাদি ইত্যাদি । 

দাদার জীবনী কটকবাসী ভক্তগণই বিশেষ ভাবে জানেন। সেখালে 
ভিনি অনেককেই কপ করে ছিলেন। খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যজিগিণ দ।দার 
গুণে মোহিত তাদের ইনি ধর্ম পথের পথিক করেছেন? কটকের প্রসিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার মধুত্দন দান মহাশয় ইহাঁকে খুব ভক্ত করতেন। তার কন্তাগণ 
গাছ্বৌ ভাঁবাপন হলেও দাদাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। এই রমণী 
গণের সাধু ভাবের অনেক কথ। দাদার মুখে গুনেছিমু। 

একদিন শ্রীগজিতা দিদিকে বললাম $--দিদি। আ্রবাবান্দী মচাশছের 
কি ফটো! আছে? আমাকে দিতে পারেন। দিদি বললেন, প্হা ভাই, 
একখানি আমার কাছে আত্ছ। এই বলে তিনি মঞানন্দে আমকে সং 
করে নিচের তলায় এসে তার এক্ষটা পেটর! থুলে একখানি ফটোচিত্র 
দিপেন। পেটরাটি একটি দেখবার জিনিস, তাঁতে নিদ্দুর চপভী সিন্দুর 
কঁকণি চিরুণী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভিন্ন ভার কিছু নাই 
ফটোখানির মধ্যে শ্রীবাধাজী মঠাঁশয়ের দাড়ান চিত্র আছে, বামধারে 
একজন বাবাজী আছেন বাবাজী মগাশয়ের গলার ও মাথায় গাদ! ফুলের 
মাল।. কট।!ক এইই চিত্র অনেক করে একজন ফটোগ্রাফার তুলে ছলেন। 

ক্রশঃ 
উইঅমূল্যধন রায়ভট্র 
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“ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তি: প্রেঞ-স্বরূ(পৃণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ক্তম্য জীবনম্‌ (৮ 
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পাশা 


প্রার্থনা 


“অনভদানং মহাবধিং কৃপয়া সংচর গ্রভো | 
ত্বমেব শরপং নৃণ!ং আঁধি ব্যাধি মভামিত |” 
হে গ্রভো | স'সার ক্ষেত্র বিচরণ করিতে নামিঙ্া নিরন্তর ছুঃখের চকে 
নিশ্পষিতষ্ট তইভেছি। শান্তির ভাশায়--আনন্দের আক্চাজায় লালায়িত 
হইয়া কম্ম করিতে যাই কিন শান্তর পরিবর্ঠে, গআননোর পরিবর্তে ভয়ানক 
দ্ুঃখই হয়। একদিন ইভার কাবণ বুঝিতে না পাবয়া তোমাকেই দোষ 
দিযাছি। তোমার কৃপায় এখন সে ভ্রম ঘুচিয়। স্ুুঢুড বিশ্বাদ হইয়াছে যে, 
ইহার কারণ একমাত্র অভিমান। কথন কুলের, কথন ধনের, কখন৪ব! 
স্যার গরবে একবারে অন্ধ, হইয়। আমি নিজের ধ্বংখের পপ নিজেই পরিষ্কার 
করিতেছি। অনভিমানবূপ এই মহাব্যাখিক হাত হইতে আমাকে উদ্ধার কর। 
শুধু উদ্ধার করিয়া! রাখিঘ্া দিলে হইবে ন,হে ভগবন। যাঁচাতে আবার 
আসিয় প্র বাধি আমাকে আক্রমণ না করে তাকারও ব্যবস্থা করিয়া দিতে 
হইবে । এই ফেপ্আনম বড, আদি ফোঁগা, আমি য€া করিব ভাচাই ঠিক” 
ইত্যাদি ভাব, পরা করিয়া! ইহা একেবারে নাশ কর। তবে বদি বল পার 
ভীবন অভিমান কিয়া আসিয়াছি, দে সভাব কোণায় যাইবে? তাই বলি 
খভিমাঁনের গতিটা কৃপা করিষা একটু ফিরাইয়! দা অর্থাৎ *আমি বড়, 
আদি বুদ্ধিমান, আমি জ্ঞানবান* উতানি হুলাইয়া শ্ীগৌরাঙ্গ-পার্ধন পরম ভাগবত 


১৫৪ তত্তি। [২১শধর্ষ ৮ম সংখা 


মহা'পঞ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়। যেন লরল প্রাণে 
বলিতে পাযি-- 

"নাং বিপ্রো ন চ নরপতিনৃপি বৈশ্বে। ন শু 

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতিষেন্ণাবনস্থো বতির্ব!। 

কিন্তু প্রোগুন্নিখিল পরমানন্দ পুর্ণামৃতান্ধে- 

গোপীভর্তঃ পদকমলয়োদ1সদাসান্দাদঃ | 

বৃথা! ধন, জন, কুলশীলের অভিমান দিয়া আমাকে আর ভুঙাইয়! রাখিওন!। 

এই শক্তি দাও যেন তোমার দাপানুদাসের দান বলিয়া অভিমান করিয়া জীবন 
ধন্য করিতে পারি। কৃপাময় কপাকর। 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৭) 


১২।-তুঁহু পতিত পষন কলি-কলুষ হারী-নদীস্লাবিহারী। 
গৌর বর নাগর দেব বিশ্বসুর স্মরণ তৃ'হারি॥ 
গ্রকটী স্থরনদীতটে গুপত ব্রপ্প মাধুরী 
ভালে তু বিহরহরি ভকত মনলোছারী ॥ 
ভূবনভরি জম্ম য় গাওয়ে নরনারী 
বেকত গেোকুল্টাদ্দ গৌর বূপ ধারী ॥ 
হুগধর্মা নাম 'নজ-প্রেম পরচারি 
শমনভয় বারতু'হে তাপদুঃখ ছারী। 
বিশ্বন্ূপ দাস অতি চপলমতি দুরজন 
ভবজলধি তারথকো! ভার তু'হারি॥ 
১৩।-_নাচত নটবর শ্ামন্ুন্দর মদন মনোহর সাজে। 
বিনোদ বদফুল হার হিয়াপরে রাতুল চরণে নুপুর বাজে ॥ 
শারদ শশধয় গগন নিরমল 
জ্যোৎ্ম! পুলকিত নিপ্ধ ধরাতল 
মন্দগতি চলে পবন সুশীতল 
যুৎকুসুমিত কুগ্জ মাঝে ॥ 


চৈত্র, ১৩৯] শ্রীশ্রীদোল-লীল ১৫৫ 


বেণু যুখরিত ললিত তানে 
যমুন! উদ্লিত বে উজানে 
বিশ্ববিমোহিত স্তন্ধজগঞজনে (বাশীর গানগুনে) 
মুগ্ধ সবরনর মুনিসমাজে ॥ 
বাঁজত বীণা তাল রসায়ন 
নাচত গাঁওত ব্রজতরুণী গণ 
রাসে হবিসনে বিনোদ বন্ধনে 
বিলসে বিনোদিনী মণ্ডলী মাঝে? 
বিশ্বরূপ ভণিঠাভান 
রাধামাধহ প্রেম বিলাস 
জয় মহারাপদ প্রেম রদষশ 


জয় রসময় রদলিক রাজে ॥ 
সম্পাদক 


শ্রীহ্ীদোল-লীল। 
( প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃঞ্ণ গোস্বামী লিখিত ) 


মজ1 £র ভাই! বজায় মজা 

প্রথম মজা--তপন ও মদনদেবের | সুর্যাদেব করিয়াছিলেন কি? শীতের 
দায়ে, বোধ হয় শ্রীতকে তাড়াইবার উদ্দেশ্তে ই-- ধনু ধারণ করেরাছিলেন। 
এপ্রিকে বসন্ত খতুর গমনের বড় বিহ্ব নাই, কাঞ্জে কাছেই কন্দর্প ঠাকুরকে 
পূর্ব হইতেই গ্রস্তত হইতে হইল। নি স্থর্ধাদেবের নিকট হইতে ধনুকথখান! 
কাড়য়। লইলেন। শীতের আতিশয্ে প্রভাকর কিছু কমজোর কিনা, ভাই, 
কামর্দেবকে বড় বেগ পাইতে হল ০11 তখন তপন্দেব বড় গোলে পড়িয়। 
গেলেন। পুর্বে কৃশ্চিক বেলাইয়। দেখিয়াছিগেন,। শীঙের তাহাতে কিছু 
করিতে পারেন নাই। বরং শীত মহাশয় রাগিক। উগ্রমুতি ধরিয়াছিলেন। তাই 
এবার অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া মার্তগ-দেব মকরকে আশ্রর করিলেন। মকর 
একে জলচর, শীত হজম কারবার শক্তি তাহার যথেষ্ট) তাত উপর আবার 
গঙ্গাদেবীর বাহন বলিয়া বলও অনাধারণ। এইবার শীত মহাশর একটু জঙ্ 
হইয়। পড়িলেন ;--"মকরে প্রথর রৌদ্র" ফুটিয়। উঠিল । 


১৫৬ ভি [২১শ বর্ষ, ৮ম নংখা। 


এদিকে হইল কি? মদন ঠাকুর ধনু লইয়াই শাহার ব্যবহ'র আরস্ত 
করিলেন। অমনি চারিদিকে অ'অবৃঙ্ণ গুলি মুকুলিত ভইয়া উঠিল ' তাতাঁর 
'মনোমদ্‌ গন্ধে মাতিয়া মধুকরবৃন্দ মঞ্জ, গুীন জুড়িয়। দিল। পিককুলও অমন 
উচ্চকঠে খতুরাঙ্রের আবাহন্গীতি গাহিতে আরন্ত করিণ। যুবক যুবতীর প্রাণও 
যেন থাকিয়া থাকিয়া কন কমন করিতে থাঁকল। এও এক মজ মন্দ দয়। 

খহুপতির দঠিত গতিপতঠর প্রগাড় বন্ধত্ব। ছুইঙ্গনে নাজানিচুপ চুপি 
কি পরামর্শ আটিলেন। কাঁমদেব অমনি সুধাদেবের কাছে আবাব ধাইয়! 
হাজির হ্লেন। সগর্ষে বলিলেন, অমি হইতেছি মকর কেতন। আমার 
মকর আপনার রাখবার অধিকার কি? 

মকরের জনা উভয়ে নেক কথা কাটাকাটি হইল। শেষে, ঝাঁমাদবেরই 
জয়হইপ। তিনি দিবাকবেরু নিকট হইততি মকরটিকে কাঠিযা লইলেন। 
তখন ₹পনদেব মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন । ভয়ে ভয়ে কুম্তমধ্যে ঠবেশ 
করিলেন। মনের ভাব বোধ হয়) বুস্তযোনি অগন্ত্য খন সাগর শোষণ করতে 
পারিযাছিলেন, কুপ্তের ন্দাশ্রয়-প্রভ'বে আমিও নিশ্চয় সমুত্র-শোষণ-সামর্থয লাভ 
করিব। ভইলা৪ তাভাই। ক্স ভাঙ্ক”রর প্রথরতা! গ্রচুর পরিমাণে বাডয়া 
খাইতে গ্াগিল। এইবার শীত বেটারি পরিত্রাহি ডাক ছাঁডিতে লাগিলেন। 

এদিকে হহলকি? মদনদেব মকরের ধ্বজ! ধরিস্া খহুবাজ বসন্থের 
বিজ্মনবা্া ঘেধণ! ক্িতে প্রবুন্ত হইলেন । অমনি বৃক্ষে বুক্ষে নবীন কিমলয় 
গুলি উদগত চইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কে যেন তুলি দিদা প্ররুতির 
'আঞ্ষে ক এক কম- কোমল ব'ক্তম চিত্র আরঙ্কত করিয়া ফেলিল। পাটল 
পলাসের ফুলগুপি ফুটু ফুটু করিয়া ছুরটিয়া উঠিগ্লা সেই লাঁলছবিকে আর ঘোরালো 
করিয়া তুলিল। তার পর, হকে একে চা'রদ্কে কত রঙের কত ফুল ফুটিয়া 
উঠিষ। প্রকৃতি সুন্দরীকে সপুর্ব সাজে সাজাইয়া দিল। কুটন্ত ফুলের ভরভরে 
গন্ধে দিগদিগন্ত ভায়া গেল। দৌয়েল, পাপিয়া, বুল্বুল্‌, কাকাতুয়! 'প্রভৃতি 
পক্ষীগুলির কল কাকলীত ধেন কতই না প্রেমের সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। 
দক্গিণে পাগলা হাওয়া পুশ্পিত লতাগুলিকে উচ্ছ্ঘলভাবে নাচাইয়! তুপিল। 
মাঝে মাঝে দম্ক1 হাওয়ায় "হো হো হোসি” রবের আবৃত্তি হইতে থাকিল। 

বেভাঁস মজা! ভাই! বেজাম্ মজ1! 

প্রস্তা কর তো মক্ককে লইয়া! জাগতিক শীত বা জড়তা গ্রাদ করাইতে 
প্রচ্জাদ প1ইয়াছিলেন, মদন ঠাকুর কিন্তু মকরকে দিয়া কামিজনের তো কথাই 


চেত্র, ১৩২৯ ] শ্রীশ্রীদোল-লীল৷ ১৫৭ 


নাই, ফোগি মুনি তপস্বীরও ধৈর্যা গাীর্ধায লঙ্জা নরম ব্রত নিয়ম গাল করাইতে 
প্রবৃত্ত হইঞেন | সকলেই সামাণ সামাল! এ ও এক বিষম মজা! 

এ রাজ্যের মঙ্গতো এই পর্যঙ্থ। প্রকৃতির অতীত শ্রীবৃন্দাবনেও আজ 
বেজায় মজা । তাহাঁরও একট পারচয় দিই) 

এ রাভ্যের ম্দল--এাকৃহ মদন 3 ভার পে রাক্টোর বনি মদন--[তিনি 
হইতেছেন--অপ্রা্কৃত মদন । তাঈ কবিরাজ গোস্বামী বলেন) 

প্বৃন্বীবনে অপ্রাকৃত নব'ন মদন। 
কাঁমবীজ কাম গায়ত্রযে যাঁর উপাসন ॥* 

এই মদন অপ্রার্ৃত বলিয়াই চির নখীন, আর প্ররুত মদানর মোহন 
বলিয়'_-মদনমোহন | শ্রুবুন্দাধনে এই যদনেব প্রভার অপাধারণ। বাহার 
আকর্ষণ কাভারও উনপক্ষা কারবার যো নাই! * 

শ্ীবন্দাবনে এতেই তো চিরবপপ্ভ বিরাঞ্মান | ভাঁর উপর আবার এই 
বৃ্পঙ্গসমাগমে তাগার পুল মধমা। উছলিয়া উঠিয়াছে | পাখীর গানে, হুমতের 
গুঞজনে। মঘু'রুর নর্ভনে আবার সেই শোত'কে সঙ্গীব করিয়া তুলিয়াঙ্গে। তার 
উপ যমুনার কল কল গেমের গাহন। প্রাধর মাঝে কি এক উন্মাদনা জন্ম(ইয়। 
দিভেছে। মধু ঢল ঢল ধুল্ল নলের গাঙ্গ হরা মানানো বাতাস তো একেবারে 
পাঁগল করিয়া হলিতেছে । ক্রি এছ ঈল্তাদে _াক ধক লালমে যেন সকণকে 
পৈর্যাহারা করিয়া ফেলতেছে। 

এমন সময় সেই অপ্রারকৃত নবীন মদন করিগেন কি, হাগার নিত 
সঙ্ভচরী বাশরী লইয়।! মাধুরী ভংখ আলাপচার 'আরন্ত কগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে উর্ধ অধ সকল লোঁক বংশীধবনিতে ভরপুর ভইম। উঠিল। প্রীবন্দাবনে 
বিশেষতঃ ব্রগোপীর মনে ক্ষ্কি ইচার প্রভাব কিছু অধিক মাত্রায় গ্রকাশ 
পাইল। কবিরাজ গোঁদ্বামী বলেন,-- 


"যে বা বেণু কলধ্বন, একবার তা! গুনি, 
জগঠারী চিন্ত আলুলায়। 
নীবিবন্ধ পড়ে খপ, বিলামুলে হয় দামী, 


বাউলী হঞা কৃষঃ পাশে ধায় ॥” 
(শ্রীচরিতামৃত, অন্য ১৭) 
হইলও তাহাই, বহু তাগ্যফলে বাহাদের কর্ণে বংশীপ্বনি প্রবেশ করিল, 
অমনি সাহারা আনুখালু ভাবে পাগলের মত বাংশীধারীর শিকটে আসিয়া! 


১৫৮ ভি [ ২১শ বর্ষ, ৮ম সংখা। 


উপস্থিত হইলেন । প্রধানতঃ ধাহার জন্ত বাশরী বাদন, সেই সর্বগোপী প্রধান 
জ্ীমতী রাধিকাও আসিলেন। প্রেমের ভর! গাঙে বান ডাঁকিয়! গেল,--গ্রীতি- 
পুত সৌনার্য্য মাধুর্য পুয়া হাট বসিয়! গেল। মোহন মজ1 ভাঁই। শোভন মঙ্গ।! 
ছোট বড় যেখানকার যত আনন্দ, সকল আনন্ের মুল কেন্দ্র হইলেন 
ভীবন্দাবনের এই কনর্প ঠাকুরটি। তাহারও আবার আনন্মদাপিনী হইলেন__ 
হলাদিনীর পরম সার স্বরূপা শ্রীমতী রাধিক।। এইট আনন্দ পরমানন্দের 
মিলনে আমাদের কলনার-__আমাদের বর্ণনার জতীত অপ্রারুত আনন্দের 
অফুরন্ত ফোরারা ছুটিতে লাগিল। 
গুথম নয়ন কোণে, তারপর ঠোটের কোণে হাসি/--শেষে বাঁশি 
রাঁশি হাস আরভ্ত হইল। তারপর একটা আধটা কথ! হইতে হইতে ব্যঙ্গ 
ক্দ্রিপের দুর্দ্মা দাপটে স্ধয়ের কপাট খুলিয়া গেল। এইবার ক ভেদ 
করিয়। প্রণের গাহন। বাহির হইয়। পড়িল। তালে ভালে পদ্দতলও টলিতে 
আরম্ত করিল। লাচ গান হ।(সিতেই আনন্দের অভিবাক্তি ;--মানন্দের সাকার 
মস্তি যেন সর্বজন দৃহ্য হইয়া পড়িল। 
বেজার মজা! ভাই । বেজায় মজা! 
এইবার বুন্দাবানর পশ্টপক্ষী বুন্ষ বলগী-তার।৪ সব ক এক আনন্দে 
দয়া নায়া উঠিল। রুক্ষে বক্ষে কুন্ছম শোভিত ব্রহতীগুলি ছুলিতেছে, 
মধুলুক নধুক্কুল বাদতে ন| পাইয়া! ব্যাকুনভাবে ভে ০1 রবে ঘুরিয়া 
বেদাহতেছে, ফুটন্ত ফুগের পরাশগুলি বাধুভরে চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িতেছে। 
এই দৃগ্ত দেখিয়া বোধ হয়, এ আনন্দকন্দ নবীন কন্দর্পেৎ দোলপল।ণ! 
খেণিবার সাধ হইল। দেখিতে দেখিতে গাছের ডালে দোলন চৌকী খাটানো 
হইয়া গেল। কবীর, কুন্ধুম, পিচকারীও কে কোথা হইতে আনিফা উপস্থিত 
করিল। প্রাগথোপা নাচ গান হাসির মাঝে উইগ্ররাধ! মধনমোহনের 
শ্ীদোলন খেল1 ও ফা থে+ আরস্ত হইয়। গেল। নিত্য নূভন শ্রীবুন্দাবন 
এইবার আর এক নুতন শ্রীধারণ করিল। কবির ভাষাতেই তাঁহার বর্ণন! 
করি।-- 
প্মধুবলে মাধব দোলত রঙ্গে। 
ব্ধবানত! ফাগু দেই শ্টাম-অঙ্গে ॥ 
কানু কাণ্ড দেরূল+ সুদরী অঙ্জে। 
মুধ মোড়ল ধনী কার কত ভঙগে। 


চৈত্র, ১৩২৯ ] ভ্ীশ্রীদোল-লীলা ১৫৯ 


ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়ি । 

্াম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জল ভরিয়া 

ফাগড খেলাইতে ফাগ্ড উঠিল গগনে | 

বুন্দান তরুলতা রাতুগ্গ বরণে ॥ 

রা মধুর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। 

বাঞ্গা ফুলে রানা ভ্রমর রাজ। মধু খায়॥ 

রাঙ্গ। বায় বাঙ। হৈল কাণিলীর পাশী। 

গগন ভূবন দিগ২বিদিগ,ন। জানি ॥” ৃ 

বেজায় মগগা নয় কি ভাই? আয় আনম ভাই! নিরাণনে নিত্য দিমগ্ন 

সামর', আজ এই শুভ দোলযাত্রার দিনে আঁনঙগময়ের এই আনন্দমক্ক লীলায় 
আপনাকে চুবাইম। আনন্দময় করিয়া! ফেল, আর গলা ছাঁড়িয়। বলি-_-দয় 
কন্দর্পর্পহারি অভিনব কনার্প ভই্টমদনমোহনের জয়,_জয় ভঙমদণ 
মোহনের মনেমোহিনী শ্রষ্রীরাধিকা হুনরায় গয়। 


ভয় জায় লন্দলাণ, আবীর গুলালে লাগ, 
ভয় লাল রাখিকামুন্রী | 

জম লাণ। সখীগণ, ফাগুরঙ্গে [নমগন, 
জয় লাল পিক শুক পারী॥ 

জয় লাগ বুন্দাবল, লালে লাল রলোগণ, 
জয় লাল ॥যুর মযুরা। 

জয় লাল ফুল ফুল, তাছে লা অলিকুল, 
গুয় লাল পাদপ বল্লরী॥ 

জয় পাল গাভীগণ, পণ্ড কীট অগপন, 
জয় লাল যমুনার বারি 

ভর লাল ত্রজবাদী, হালিমাথ! মুখশশী, 
অয় লাল ফাণ্ড পিচ ফা?” 

অতুল রাতুল লীগ, ভাবিন্ন। বাতুল হৈল! 
বাছু তুলি কহয়েফুকারি। 

জয় লাল দোল্লীল।, আনন্দের মহামেল!, 


শ্ীলীজার যাই বঁলহা!র | 


জা পা পপ 


হঝিনামামুত 


কই কই হরিণামামৃত! যে অমৃত পানে জগৎ সংগার ভুলিয় গুণমণি 
গোরা, প্রেমে মাতোয়ার! হয়েছিলেন, ছুর্ব সত জগাই মাঁধাই দুই ভাই উদ্ধার 
লাভ ক,রেছিল, গ্রহ্লাদ নান! বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। যে নাম 
শরণে ক₹ষ্ণ-বিরত জনিত দুঃখ কার! আমতী রাধার কমলনয়ন আনন্দে 
উৎফুল্ল, নগণের দীপ্ডিতে প্রযুল পুগ্তরীক প্রভা পরাভূত হ'য়েছিল। ঘে অমৃত 
হ্বপের দেবতার! প্রাণভরে পান করেন, ভক্তচুডামণি নারদ মুনি বীণামন্ে 
যে নাম-মঙ্গল অহরহ কীর্তন বরতেন। ভরিদাদ, নিত্যানন্, অদ্বৈত 
আচার্য্য গড়তি কৃঙ্ধ পৰায়ণ পরম পুরুষগণ যে লাঁম-মাহাত্ম প্রচাস কিক! 
জগতে নিতাপচা শুদ্ধ প্রেমের বন্যা বহাইয়া'ছলেন, যে নাম-তরঙ্গে তরুলতা! 
গিরিকন্দর, নদী সরোবর, জহদ পটল স্তম্ভিত, প্রজাপতি বিশ্মিত, তাপমকুল 
ধ্যানচাত, সাধক সমা ধস্থচন, কই কই দেই তরিনামামূত » 

কই কই সেই সর্বসন্তাপারী, বিশ্ববিনাশিনী, মারীভয়-নিবাহিনী হরিনামা- 
মৃতা ফে নামামুতে পাষাণ গলে, প্রেম-মন্দাকণী ছোটে, কুম্থমকলি ফুট 
শুফধতক মুগ্ডুর | যার প্রাণ মাতান মধুর শু শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, 
বিষয় বাসন! বিদুরিত হয়, শোণিতে শোণিতে, শিরায় শিরায়, লোমকুপে 
লোমকৃপে ভাবের অলকাঁননা 1 ছোটে, শান্তির উৎস প্রবাহিত হয়। কইসে 
হ(রনামামৃত । 

কই কই সেই হবিনামামুত। কই সেই কলুষকলুষনাশি'ন, তক্তি গ্রেম 
গ্রদ্দ।ফ়িনী, সজীবনী সুধা ? ষেনাম মাধুগীতে গ্রিহ্বার জড়তা যায়, মুকের মুখ 
কোটে। বধিরের বধিরতা মায়, জাল! যন্ত্রণা, ক্ষুধা তৃ্চা নিবারিত হয়। যে 
নাম শ্রবণে পাষাণ প্রাণেও অশ্রধার! নির্গত হয়, পাফগ হৃদয়ে প্রেমগিক্ু 
উথলিয়] উঠে, স্থিতধীর চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়| যেলাম, জীবনে মরণে, আনন্দে 
বিষাদে, আধারে আলোকে, আহারে বিহারে, সুখে দুঃখে পরাবিদ্যাময়ী বধূর 
প্রাণরূপে বিরাঞ্গ করে। যেনাম মহামন্ত্রে ধরব সার বিশ্বময় পঞ্মপলাশ লোচন 
শরীমধুসদন হরিকে দেখিয়াছিলেন, গল্লাম্ুরের জ্রীপাদপদ্ম, বিল্বমঙ্জলের 
জ্ঞানচক্ষু লাভ হইয়াছিল, গোপীগণের কৃষ্চভক্তি জাগিয়াছিল. ভক্তত্বষী 
চাপাল গোপাল মহাবাধর করাল কবল হইতে নিষ্তার পাইয়াছিলেন | বে 


চৈর, ১৩২৯] দিগ্বিজয়ীর যুক্তিলাত ১৬১ 


নামামুত কলি-বুগপাবনাবতাঁর শ্রীচেহনাদেব আঁটামর জনসাধারণকে 
বিনামুলো বিলাইযাছিলেন | তে হরিনামামূত কই ? 

কই কই সেই হবিলাদসৃত? ওই ষে ভজনের খঞ্ুলী বাঞ্সিতেছে। 
ওই দেখ, স্বর্ণ হইতে পুষ্পবুষ্ট হইতেছে; দেবভারা মুদশ করতালের তালে 
তালে মানলো নৃন্য করিতেছেন এস ভাই বন্ধু, এল পাপী তাপী, এস 
সাধুঙ্ক্ত! আজ পবিরর হুলগীতলে মধুর হরিনামামৃত আচগ্তালে বিতরিত 
হবে। এস ফলে মিলিয়! আগ হরিনাম'মৃত পান করে জীধন জন্ম সার্থক 
করি। বল হরি বাজ--হণাবাল_-ভগিবোল। 


শ্রীকঞ্চকিস্ক রায় চৌধুরী 


দিগ্বিউয়ীর মুক্তিলাভ 


অষ্টাদশ বর্ষ বয়সই লিমাই পণ্ডিত নদীমার মাঝে একজন বড় পপ্তিত 
বণিয়া খ্যাতি তাঁত করিয়াছেন। নবদ্বীপ পত্ডিংতর স্কন-শতশত 
মহামূহাপ|ধায়ের শান চচ্চ'য় মুধরিভ। £চেন বাণীর প্রিয়-নিকেতলে নিমাইচ'দ 
অসংখ্য অকুযুজশ ঠাঁরক। বেটি 5 পূর্ণকল! শশধরের মহই শোভিত হইয্াছিলেন। 
তখন প্রাঞত ন্গ্যার অয় জ/কার চ21তছে, আর অল্প বয়সে মহাপতিত 
শচীর দশা এই প্রাক» বিদ্যা লইয়! ভোজ বাজি আরগ্ করয়াছেন,--- 
"য় ব্যাখা শয় করে নয় করে হয়। 
নকল গপিয়। খেষ কপ স্থপয়।” (চৈ ভা) 
নিদাহ পণ্জিতের নামডাক€ ঘথেছ হইয়াছে | ম্ৃতবাং ভাতার শিহ্যের 
অস্ত নাই। 
শকত বা গ্রনুর শিদ্য তাঁর অন্ত লাই। 
কত বামগ্চুলীহাগে পাঠাই ঠাই ॥ 
গরতঠিদিন দশ বিশ ব্রাঙ্মণ কুমার । 
আপিয়! প্রর পাঁয়ে করে নমস্কার ॥" 
কাল ও স্থান মাহাজ্মা বজাঞ্ রাধিবর জণ্ত আমাদের শচীর দুলালটীও 
২৬ 


১৬৭ ভি [২১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


যথেষ্ট গর্বিত হইয়াছেন। বড় বড় পর্গুতেরাও তর্ক-যুন্ধে তাহাকে আটি.1 
উঠিতে পারেন না। 

প্রভু বোলে তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত। 

একবার ব্যখ্যা! করে আমার সহিত ॥* 

এ সময়ে ধাছারা খুব বড়দরের পণ্ডিত হইভেন গাহাদের মণ্যে অনেকেই 
তাহাদের সান্বানীবনের কঠোর মন্তক্ষ সঞ্চাগন ও কচ কচির ফলা স্বকষপ 
দিণ্িগয়ে বাহির হুয়া এক এক জয়পত্র কপালে বাধিতে পারিলেই নিজের 
জীবনকে ধন্ত জ্ঞান করিতেন, আর গর্বের উচ্চ দিংহাপনে অধিঠিত হইয়! 
ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেন। 

সেই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নাঁঘক জনৈক কাশ্মীর দেশীয় মহাপণ্ডিত, অঙ্গ, 
বজ, কলিজ, াশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় গ্রাভৃতি মছা মা পর্ডিতের স্থান সমূহ জর 
ফরিয়। শেষ নবন্বীপে আয়! পর়িলেন। এই নবদ্বীপ জয় করা হইজেই 
উহার দেশ কয় করু! শেষ হইবে। চাল চলন বড লোকেবুমত। সঙ্গ 
হাতীঘোড়। লোক জন বিস্তর ব্ছে। তিনি নবহ্ীগ আসিয়া দে।ষণ। করিয় 
দিলেন যে, যদি কেহ পুত থাকেন আপিয়! আমার সহিত বিচার করুন, 
নুষ! জয় পত্র লিখিয়! দিন। 

পূর্কোই বলিয়াছি নবহ্বীপে তপন শত শত মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত বিরাজিত 
ছিলেন। যেমন )-রদুম'গ, বঘুনন্দন ঠতৃতি। কিন্তু কেহই কেশবের সম্মখীন 
হইতে সাহসী হইলেন না। কারণ এই কাশ্মীর দ্বেশীয় পঞঙিতটার আগমনের 
সঙ্গে লঙ্গেই একট! কণা রটিয়াছে যে, কেশব ম্বণং সরশ্বতীর বরপুত্র। আরু 
লরহ্বতী প্বয়ং তাঁহার গ্িহ্যায় বসিয়া বিচার করেন। সুতর1ং সামাগ্ত 
মানুষে তাছাকে কিরূপে বিটায়ে পরাস্ত করিবে? ভয়ে সকপেই হ'থা 
হেট করিলেন, খায় ভাবিতে লাগিলেন এখন কিবপে নবন্বীপের মান থাকে । 

এমন সময়ে কেশবের সহিত নিঘাই পণ্ডিতের দেখা হইল। সে. 
ফিরপে বলিতেছি। তখন গ্রীত্মকাল, জ্যোতসাময়ী রজনী, নিমাই 
পণ্ডিত তাহার অভ্যান মত বু শিষা লইয়! হুবধুনী তীরে শান্ত 
চচ্চ1 করিতেছেন। দৈবক্রমে সেইদিন দিথিঞয়ী সেই পথ দির 
যাইতে ছিলেন। তিনি গুনিলেন নিমাই পর্ডিত সেপানে আছেন। 
নিমাই যে বড় পণ্ডিতের মধ্যে একজম তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং 
িমাই থে কমন পর্ডিত' তাঁচ। একবার দিখিকয়ীর জানিয়া যাইবার 


৮, ১৩২৯ ] দিথিজয়ীর মুভিলীভ ১৬৩ 


ইচ্ছা ছুইল। তখন নিমাইর নিকট গমন করিয়া তিনি নিজ জংনর 
হার। আপনার পরিচয় দিলেন। নিমাই শুনিয়া শিষাগপ সহ দণ্তায়মান 
হইয়া মহা লমাদরে পণ্ডিতকে মভ্যণ্না কগিয়া লইলেন। বালক 
পঞ্জিতক দেখিয়। দিখিজয়ী প্ডিত গর্ধিভরে বলিতেছেন,"তুমি নিমাই পঞ্ডিত 1 
নিমাই বিনীত ভাবে মাপাটা হেট করিয়! দীড়ইয়। আছেন কিছু ধলিলেন 
না। তখন কেশব একটু গভীর ভাবে বলিতেছেন, “ভুমি আন বযন্ক 
বটে কিন্তু ব্যাকরণে তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে একথা আমি 
শুনিয়াছি।* তখন নিমাই বলিতেছেন, “হা। আমি পড়াই বটে কিন্তু সে 
আমার খ্ৃষ্ত! মাত্র, আমি ব্যাকরণের কি বুঝি) আপনি দিগ্থিপী 
পণ্ডিত আপনার সহিত কথা বণিবারও আমি উপযুক্ক নহি।” আবার 
বলিতেছেন__পসম্গুখ এই গঙ্গা রহিয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া বদি কিছু 
গঙ্গা শব রচনা করিয়া! আমাদিগকে শুনান তাছ! হইলে আমর! কৃতার্থ 
হই এবং আমাদের পাপও অন্ত হুইপ বাইবে।” কেশব ইঞাতে 
সম্মত হইলেন এবং স্তব পড়িতে লাগিলেন । 

কেশব ঝড়ের মত স্তব পড়িয়া! যাইতেছেন। একটী শ্তোত আবৃত 
করিয়াই আবার একটা পাঠ করিতেছেন। মুহূর্ত মান্রও চিন্তা ন 
করিয়া! অনর্গল আওড়াইয়! যাইতেছেন। বন্থক্ষণ কোর আওড়াইগা 
দপ্থিজক্গী খামিলেন। তাহার অমানুষ কাঁধ্য দেবিয়। সকলেই স্তস্তিত 
হইয়াছেন। ছাআগখ ভাবিতেছেন এমন তঙ্ুত পণ্ডতের সঞ্িত তাহাদের 
গুরুদেব পারিবেন কিনা? 

কিন্তু নিমাই পণ্ডিত কিছুমাত্র আশ্চাধ্য হন লাই। তিনি দিগ্বিজনীর 
কবিত্ব শির ভুদ্নসী প্রশংসা করিদ্া বলিতেছেন, "আপনি এক্ষণে একথা 
যে লমন্ত ক্লোক পাঠ করিতেন ভাহার একটী লইন! বিচার করিয়া 
আমাঞ্িগকে তৃপ্ত করুন। কারণ, পোষণ বিচার না করিলে উদ্থা 
ভালরূপ আসম্বাহন করা যাইবে না । 

নিগিপয়ী জানিতে চাছিলেন কোন প্রেকটা তাহাকে বিচার করিতে 
হইবে। তখন নিমাই তাহার প্ঠিত বু গ্লোকের মধ্যে এইটি 
আওড়াইগেন-- 

“মহস্বং গঙ্গামাঃ নতত.মদমাতাতি নিতয়াং। 
বদেব। শী(ব.ফাশ্চনূণ কমলো তপতি স্ুগ! । 


॥ 


১৬৪ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দ্বিতীয় শ্রলঙ্রীরিব স্ুরনযনৈরচ্চ চর] । 
ভবানী ভর্তষ| শিরসি বিভবতাদতগুপা ॥ চৈঃ চ£ আদি ১৬ 

এবার দ্বিশ্িজরীর বিন্মিত হইবার পাঁলা। কারণ তিন ঝড়ের মত 
ক্লোক পড়িয়। গ্িয়াছেন নিমাই তাহার মধ্য হইতে কিন্ধূপে একটা 
মুখস্থ করিল? মঞ্চাবিশ্মিত ভাবে দিগ্িজয়ী ইহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে নিমাই পণ্ডিত রহস্য করিয়। বজিলেদ--প্দেবী সরশ্বতীর বরে 
ফেহছ কবি হয় আবার কেহুব শ্রুতিধর হয়।” এই কথায় কেশবের মনে 
দু প্রতীতি জন্মিল যে নিমাই একজন আর্তধর পঞ্তিত। ইহাতে তাহার 
নিমাই এর প্রতি একটু ভক্তি কন্সিয়াছে। তখন তিনি একটু কষ্ট 
করিয়া সেই শ্লোকের গুণ বিচার করিতে লাগিলেন গুণ বিচার শেষ 
হইলে, নিমাই বলিতেছেন, প্আপনার পাগ্ডিচো আমি মুগ্ধ হইলাম এক্ষণে 
ধর শ্লেকে কি কি দোষ আছে তাহা! বলুন” 

কথাট! গুনিয়! দিখিজয়ী কিয়ৎক্ষণ সন্ত ভইয়া রহিলেন। তাহার 
শ্লোকের যে দোষ থাকিতে পারে এমন অদ্ভুত কথা ঠিনি কখনও 
শোনেন নাই। বলিলেন প্নিমাই পাত! তুমি শিশু শাস্ত্র ব্যাকরণে 
পঞ্ডিত। কিন্তু দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে অক্ষর শাস্ত্রে জান 
ধাক!]চাই। ভুমি দোষ গুণের ব্যিষ কি বুঝিবে। 

নিমাই বিলীত ভাবে বলিলেন “ক্ামি অলঙ্কার শান্তর পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিত 
গসের মুখে যাই। শুনিয়াছি তাহাতেই আপনার -শ্লীকে যেধে দোষ আছেতাহ! 
বিচার করিতেছি ।” নিমাই কেমন হুন্দর ভাবে শ্লোকের দোষ বাহির করিয়া 
বিচার করিয়াছিশ্নে তাহ! শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত্ের 'সাদিলীল! ১৬শ পরিচ্ছেদে 
অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমর] বাহুল্য বোধে এস্থলে আর তাহা! 
লিপিবন্ধ করিগাম না । কেশব কাঁশ্মিরী তখন পাগলের মত হইরা! দিজপক্ষ 
সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ফলে কিছু না হওয়ায় নিমাই 
পঙিতের শিষ্যগণ হাহ্য করিতে লাগল। 

ইংাতে নিমাই গওত ক্র্ধ হইদা তাহাদিগকে নিবারণ ফরিয়। 
দ্িগবিজয়ীফে বলিলেন। “কবিত্বে দোষ থাক! আর বিচি কি? বড় বড় 
ফবিগণের এমন কি কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণের কবিদ্বেও দোষ আছ্ে। 
তষে কবিত্বশক্তি ধাকাই ভাগোর কথা। সেই কবিত্ব শক্তি আপনাতে প্রচুর 
পরিমাণে গাছে । সুতরাং আপনার কুদ্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অস্ত 


চৈত্ত, ১৩২৯] দিথিজয়ীর মুক্তিঙ্গাভ ১৬৫ 


কাত্রি অধিক হুইরাছে, গৃহে গমন করুন কল্য আবার বিচার করা 
ধাইবে।* 

দিগবিজগ্নী গৃহে গমন করিয়া দেবী সরম্বতীর স্ব করিতে লাগিলেন । 
এইবূপে রাত্ধি অবসান হইল। তখন ভিন গ্রক্রুষে উঠিক্না একেবারে নিমাই 
প্ততেনর বটা আসিয়া হাগির হইলেন । নিম'ই বাহিরে আ'সলে তিনি তাংার 
চত্চণে পঁড়লেন। ইহাতে নিমাই অতি বাস্ত হইয়া দুই হাত ধরি] 
তাহাকে উঠাইলেন এবং বলেন “আমি আপনার নকট একজন 
সামান। ছাত্র মাত্। আপনি গ্রবীন পণ্ডিত, আপনার এইরূপ দৈষ্কে 
আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আর ইহাতে আমি নিজকে আগ্রাধী 
বিবেচন। করিতেছি * তখন কেশব কাশ্মরী বলিলেন, "আমার কিছু 
বলবার গাছে, আপনি কৃপাপুর্ধক শ্রবণ করুন। বমি আপনার 
নিকট পরাজিত হইয়! সারারাত্র দেবী সরশ্বতীর বন্দনা কাটাইথাছি, 
শেষ বাত্রে একটু তন্দ্র। আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় দেখিলাম দেবী আমাকে 
বলিতেছেন "বৎস! তুমি দুঃখিত হইগন', তুমি ধাহার নিকট পরাজিত 
₹ইয়াছ তিনি আমার কাপ্ত সুতরাং তাহার অগ্রে আমার প্রতিভা প্ফুি পার 
দ1| তুমি এতদিন ধারয়া আমার সাধনা করিয়া আসিয়া কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
এতদিনে তোমার সে সাধন! ফলৰ্তী হইয়!ছে। প্রতুাষে গিয়! তু'ম তাহার 
নিকট আত্মদমর্পণ কর।” তাহার আজ্ঞা আজ হতে আমি আপনার এ 
অভয়প্দ কমলে শরণ লইতেছি। ভেপেব! আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। 
এতদ্দিন বৃথ! ফল বিস্তার চ্চ|য় কালাতিপগাত করিলাম । দয়াময় দয়! করিয়া 
এখন হইতে আমাকে আপনার কারিয়া ল্টন। আমার সুস্স্ত বন্ধন ছি 
করিয়! দিন ।* ইহ। বগ্িয় কান্দিতে কান্দিতে দিগ্বিপয়ী আবার নিমাই পণ্ডিতের 
চরণে পড়িলেন, ইহাতে নিমাই তাহাকে কি বল্িয়াছিলেন তাহ! প্রকাশ নাই। 
কিন্তু দিগ.বিজরী বাঁদান্ধ আঘিয়! ঠাহার সমস্ত মন্পত্তি বিতরণ কারয়া দণ্ড 
কমগুলুও কৌপীন ধারী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া! চিল্নভরে চলিয়! গেলেন। 
ভাই দিশিিগজীর প্রতি প্রতূর ক্কপা প্রদর্শন ভক্তি পূর্বক প$ করিলে দীধের ভব- 
ধন্ধন নাঁশ হয়। আর আপনারা দেখিতেছেন আমাদের প্রতৃতে কি জাতীয় ক্ষমতা 
ছিল। সুতরাং আনুন পাঠক ! আমরা সমস্ত ত্যাগ করিয় তাহার চয়ণে মন্তক 
ক্রয় করি। এমন দক্নার ঠাকুর আঁসর| আর কোথায় পাইব। ছ্ুতরাং 
জাম কামর কাবর কণ্ঠে ক চিলাইর] বর্ডমান প্রবন্ধের উপসংহার করি 1-- 


১৬ ভর্তি [ ২১৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অঙ্গপম গোরা অবতার । 


নবধ| ভকতি রে, বিস্তারিল! সবদেশে, না করিল জাতির বিচার গু 
এখন ঠাকুর ভল, দূর কর সব কাজ, ছাড় সব মিছা! অভিলাষ। 

চৈতন্য চাদের গুণে, আলো! করে ত্রিভুবনে, অনায়াসে হৈল পরক।শ ॥ 
সৈতত্ত করতকু, অখিন জীবের গুরু, গোলক টৈবভব সব পঙে। - 
ফ্ীবেরে মলিন দেখি, হুইয়! করুণ আখি, হরিনাম বিলাইল রঙ্গে ॥ 

যজ্ঞ যপ ধ্যান পূ, আহযুগে যত পুজ।, সধিলেক অতি বড় ছহখে। 
এই যে কপির ঘোরে, নরে ঘত পাপ করে, নাম লৈঞা! তরি যায় স্থখে ॥ 
করুণ! বিগ্রহ সার, তৃলন| কি দিব আর, পতিতের পুরাইপ আশ । 

কিছু লা বুঝ চিত্তে, কাদিয়! কা।দয়। পথে, গুণ গায় নরহরি দাস ॥ 


আভোনান!থ ঘোষবশ্ব। 


তত্বসার 


"বস্তি তততত্ববিদন্তস্বং হজজ্ঞানমদ্বঃম্‌। 
ব্রক্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবান্তি শব্যতে" ॥ (ভগবত ১২১১) 


ভত্ববিদ ব্য্ঞগণ হাহাকে অগ্থয় জ্ঞানতত্ব বলিয়া ঘোষণা! করেন, 
তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত এবং আ্রীভগবান_-এই ত্রিবিধ আখ্যা অভিথ্তি 
হন। ধিনি একমাহ তত্ববস্ত, ধাহাঁকে জান। সহলেরই কর্তবা, ধিনি 
ছৈতাবরচ্ছিত অর্থাৎ বাহার সমান কেছ লাই বা ধাঙার সত্ব। হ্যতিরেকে 
দ্বিতীয় কাহারও অন্তিত্ব থাকতে পারে না, উাঙাকই অন্থঘ জানত 
যলে। 


“আনম জ্ঞান তত্ববস্ত কৃষ্খের স্বরূপ । 
রঙ্গ আত্ম ভগবান্‌ ধরে তিন রূপ ॥» 


ছিভুদ্দ মুরলীধারী হ্থামহ্ন্দরই জন্বয় তত্ববস্ত। ছিনি ব্রন্মজানীর 


ত্র, ১৩২৯ ] তত্বসার ১৬৭ 


নিকট ক্রন্থকধপে, যেগীগণের নিকট পরমাম্মা রূপে ও ভক্তগণের নিকট 
বড়েশবধ্যশালী শ্রপগবান্‌ রূপে প্রকাশিত হন। 
প্রান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে। 
ব্রহ্ম আত্ম! ভগবান ভ্রিবিধ প্রকাশে।” 
শব্ধ অঙ্গকান্ত তার নির্বিশেষ প্রকাশে। 
সুর্ঘ্য যেন চর্শচক্ষে জ্যোতি ভাসে ।* 
স্ব অচিস্তা শক্তি প্রভাবে আপন স্বাগাবিক শক্তি সমূহকে অন্তমিত 
করিয়।, সাধকের নিকট নির্বিশেষ রূপে ধে প্রতীয়মান--তাহার 'নাম 
বন্ধ। মোটা কথায় বপিভে গেলে বল! যায় যে, ভ্রীচগবানের অঙ্গজ্যোতিই 
বন্ধ। শাহ্েও তাহার প্রমাণ আছে। 
"্বস্য গ্রভা গ্রভবতো জগদণ্ড কো টি- 
কোটিথশেষ বনগধাদিবিভূতিভিনম্‌। 
তক্ষক নিফলমনম্মশেষ ভূত 
গোবিন্দম!'দ পুরষং তমহুং ভলামি ৷” (বঙ্মদংহিত! ৫18৫) 
তন্কা থণিতেছেন, বাহার প্রভার কোটী কোটী বরঙ্ধাও প্রভাবিত, 
অনস্তকোটী বনুধায় হাহার বিভূতি, সেই কণাশূন্ত আদ অস্ত বিরক্ত 
তরঙ্গ যাহার অঙ্গ গ্রভা, আমি সেই আনিপুরযু গেবিন্দকে ভঙ্না করি। 
"বদৈর্ধৎকীর্ত্যতে তেজ বরঙ্ষেতি প্রবিভজা বৈ। 
হদেবেদং বিজানেই5ং দূপমীশানমীশ্বর |” (হবিবংশ) 
ব্দে ধাছাকে তেঞোময় ব্রঙ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন, আমি তাহাকে 
গীভগবান্র জূপ বণিক! জানি। গীতাতেও পাওয়া বায় যে গ্রীপ্গবান্‌ 
বলিতেছেন, প্বরহ্গ:ণ। হি প্রতিষ্ঠাহংত আমি তরঙ্গের প্রতিষ্ঠা। তাই 
শীচরিতামুতকার বলিতে ছেন-- 
“কুফর অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণডল। 
উপনিষদ কছে তারে বন্ধ শুনিষ্দুল, 
(আর) পরমাজ্ব। ফিঠে।তিছে। কৃষ্ণের এক অংশ। 
আত্মার আত্ম! হয় কৃ সর্ব অবতংস।” 
অংশ বলিতে গুপ্ল পাষান খণগুর মত পরিচ্ছি্ন ধনে করা ভূল, 
হেছেতু শ্রীতগবান অব্যয়, অখণ্ড অনন্ত এবং প্র্ণ। “শক বাজি, 
স্খাব্যকিম্ারতম্যস্তা কারপম্” শক্কির ক্তিবাকি আর অনতিবাকি 


১৬৮ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দেখিগ্াই ভগবত্তত্বের অং্শপূর্ণ বিচার । পরধাত্ব। ত.ত্ব শ্ক্তগবাদের অল্প 
শক্তির গ্রকাশ। যেহেহু শ্রুতি বলেন “প|দোহস্ক ভূতানি ত্রিপাঁস্য পরংদিৰি” 
উ্তগবানের একপাদ বিভূতি এই বিশ্বরন্ষাণ্ডে ব্যাপ্ত আর আ্রিপা? বিদ্ধৃতি 
তাঁর পরব্যোমে । গীতাও বলিয়াছেন-_- 
"অথবা বছনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃতৎনমেকা'শেন স্থিতে! জগৎ ।* গীতা ১০:৪১ 
ছে জঙ্জুন! তোমার ধিক জানিবার প্রয়োজন কি? তুমি একেবারে 
জানিয়া রাখ বে, আমি একাংশে, এই বিশ্বত্ক্ষাণ্ড ব্যাপিয়। আছি। 
ভগবান পরমাত্ম ভত্বেই এই অনন্ত কোটা বিশ্বরষ্বাণড ব্যাপিয়। 
আছেন। “অততি সর্ব বিশ্বমতি আত” হিনি নিখিল বিশ্ব ব্যাপি! 
আছেন তিনিই পরমা । অতএব দেখ! যাইতেছে পরমাজ্ম। ট্রীকষেরই 
এক অংশ। 
«শাত্যান্তর্যযামী ধারে যোগশান্তে কয়। 
সেহ গেবিন্দের জংশ বিভূতি হে হয়। 
ভনন্ত ক্ষটিকে বৈছে এক সূর্ধ্য ভালে। 
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে।” 
মাকাশস্থ এক হুর্ধা ঘেঘন, অনন্ত স্ফটিক ত্য ভাদিয়া থাকে, 
শজপ শ্রীভগবান একাংশে এই অনন্ত কোটা জীব হয়ে বিরাঞ্জ কবেন। 
ইহা তাহার অচন্ত্রা শত্রিরই নিদর্শন। আর যিনি ক্ষ়ীবিধ থর্বয্য- 
পরিপূর্ণ শ্রী্ভগবান, তিনি পরণ্যেমাধিপতি লঙ্গমীক1ন্ত মূল লারায়পণ। 
মায়ার অভীত হানকে পরব্োম বলে। মেখানে ভগবান নাধারণ স্বীঃ 
স্থুনন্ম। দি নিত্য পার্ষদগণ সহিত নিত্য।নন্দে বিহার করিতেছেন! 
“ভক্তিযোগে ভক্ত পান তাহার দর্শন। 
সুর্য যেমন অবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥* 
দেবতাবৃন্দ যেমন দিব্য চক্ষু প্রভাবে জ্যোতিদ্রুয় শুর্ধ্যমণ্ডল্থ ই্রহ্রধ্য- 
দেংকে দর্শন করিয়া থাকেন, ভক্ক তেমনই ভক্তিপর্ণ গ্রাণে সেই আনন্খ- 
ঘন বিগ্রছের নিত্য সভ্য দিব্যরূপ, ছ্বিব্যগুণ, ও দিব্যশীলাদির গ্রত্যক্ষ 
করিঃ! থাকফেন। হইনি আছর জ্ঞান তত্ববস্ত শ্রীকষের বিলাসাখ্য রূপ। 
স্বরূপ বা শ্বরূধ সেই বজেনজননন ্রকককা। প্রুফন্বা ভগবান 
গ্য়ং |” 
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গ্বয়ং ভগবান ক্ষ বিধুঃ পরতত্ব। 
পূর্ণানন্দ পর্ণজ্ঞান পরম মহত্ব। 
তত্বত শরীক ওত্রীশ অভেদ শ্বরূপ। কিন্তু বসের উংকর্ষ, রূপের 
মাধুধ্য ও লীলালাবপাদির মৌনধ্যাধিকে) শ্ীকঞ্চই সর্কশান্ত্রে স্বয়ং 
ভগবনরূপে স্বীকৃত। প্রৃষ্তস্ত ভগবান স্বয়ং” প্শ্বর পরষ রাঃ” 
একঃ কৃষ্চঃ বশী সর্বা, কৃষ্ধে বৈ পরমং দৈবতং। আরও দেখা যায় 
যে, শ্রীকৃষ্ণের শৃ্গার রসবান মুর্ভ দেখিয়া নারারপ-বক্ষ বিলাসিনী লক্ষী 
দেবী৪ বিহ্বলা হইয়া ভাঁছাকে পাইবার নিমিত্ত উগ্রতপন্ত। করিয়াছিলেন। 
কিন্ত বৃদ্ধাবনে চতুতূর্জ নারায়ণ রূপ দেখিয়া! কৃফ্প্রিয়! গোপীগপের হনে 
বিন্দুমাজ চাঞ্ক্যের উদয় হয় নাই। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, কষ” 
অসমোর্ধী এবং লাবণাসার! এক্ধপ আত্ম পর্ধ্যস্ত মুগ্ধকর। এই খনমোর্থ 
রূপরাশি দিব্য অনস্ত রশ্বর্ধ্য নিচন, এবং লীলা-লাবণোর বিচিজ তরঙ্গ বিলাগ 
দেখিয়া সর্ধবজ্তকল্প। মুনিগণ-শিঝোমণি, বেদব্যাল ্রীদত্ত'গবতে "এতে চাংশ 
কল! পুংসঃ কৃষ্ণভ্ত ভগবান প্বয়ং* এই অমোথ বাণী দিব্যকণ্ঠে নিনাদিত 
করেন। 
প্কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার। 
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥ 
পবিষুশক্তিঃ পর1 গ্রোক্ত! ক্ষেএজ্ঞাথ্য। তথাপর|। 
আবিদা! কর্মসংজ্ঞান্য! তৃতীদ! শক্তিরিষ্যতে" | ( বিষুপুর!ণ-_-৬,৭1১১ ) 
ভগবান বিষুঃর স্বাভাবিক তিন শক্ত | পর, অপর] আবভ।। ভাহাঙেরই 
নামান্তর চিৎ, জীব গ মায়া। চিৎশক্তি আবার আিবিধা। হলাদিনী, সন্ধিনী 
অ।র সন্থিৎ। 
প্গানস্বংশে হল।দিনী, সধংশে ল্ধিনী। 
চিদংশে সন্বিং যারে জুন করি মান।* 
হবমাদিনী ঘারায় করে ভক্তের পোষণ। 
শীভগব।ন যে শক্তি প্রভাবে অ।নন্ধ স্বরূপ হইয়া ও নিঙগে আনন জানল 
করেন ও তক্তগণফে আনন্দিত করান, তাহাই তাহার হল(দির্না শকি। 
তক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কাযণ"। 
হলাদিনীয সার প্রেম, প্রেম নার ভাব! 
২২ 
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ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব। 
মহাভাব শ্বরূপ! শ্রীয়াধা ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণমণি সর্ব কান্ত শিরোমণি” 

অন্যা্ত গোপাগণ ও কাস্তাগণ তার হল।দিনী শক্তিরই প্রকাপ। লক্ষ্মী দুাদি 
শক্তিগণ ভ্ীরাঁধার অংশবিভূতি। "যন্তাংশে লশ্্ী ছুর্গ(দিকা শক্তয়ঃ* ক্রুতি। 

প্কফে ভগবত্বা জ্ঞান সম্বিতের সার । 
বর্গজ্ঞান।[দক সব তাঁর পরিবার” ॥ 

অ।র যাহ! হইতে শ্রীকঞ্চের পিতামাতাদি গুক্বর্গের গ্রকাঁশ, যাহ। হইতে 
বৈকুগ্ঠধ গোলোকাছি ধামের প্রকাশ তাঁচাই তাহার সন্ধিনী শক্তি। এই 
গেল চিচ্ছক্ষির নংক্ষিণ্ড পরিচয় । তাঁর পর তার জীব শক্তির ব্যাপার। জীব 
শন্তি ঘনস্ত এবং প্রত্যেকটা অগ্ু পরিমাণ। প্ঞন্মাঞ্জোপায়ং জীবঃ শ্বদেহং 
হ্যাপ্য তিষ্ঠতি। বথা ব্যাপ্য শরীরাখি হরিচন্দন বিপ্রধা”। (ব্রহ্মাগ্ড পুরাণ) এক 
বিন্দু হরিচন্গান যেমন সর্বা শরীরকে আচলাশিত করে, অন্পরিমাণ জীবগ 
তব্রপ, একস্থানে থাকিয়া শরীরে সমস্ত স্থানে চৈতন্ক শক্তির দঞ্চলিত করেন ।” 
এফোইণুরাত্ম/ চেতস! বেদিতব্য”" শ্রুত। এই অনুপরিমাণ আত্মাকে বিশুদ্ধ 
চিত্তে পরিজ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। একেশাগ্র শতভাগস্ত শতধা! কল্িভম্তচ ভাগে! 
জীবঃ”। কেশের অখ্থভাগকে শততাগ করিলে যে পরিমাণ হয়, হভাঁছাকে 
আবার শততাগ করিলে যত ক্র হয়, জীব তত লুক । শ্ীভগবান নিজমুখেই 
বলিয়াছেন প্কুগ্ষানামপাভং জীবঃ" (গীতা) সুক্ষ বস্তর মধ্যে আমি জীব। 

“জীবের স্বব্ূপ হয় কৃষ্জের নিতাদাস। 
কৃষ্ধের তটন্থ। শক্তি তেদাভেদ প্রকাশ ॥* 

জীব নিত্য কৃষ্ণদ|স, কেননা মে শ্রীভগবানের তটন্থা! শক্তি । শক্তির 
কাধ্য শক্তিমানের সেবা করা। জীব নিত্যলেবক, শ্রীকৃষ্ণ নিতা প্রতৃ। 
এই নিত্যবোধেয় বিশ্বৃতিই তাঁর বন্ধন, আর এই নিতভ্যাবোধেয় উদ্বোধনই 
তাক মুক্ত” মুক্ি্ঘ শ্ব-স্বূপেন ব্যবস্থিতি” আন্তথ। রূপ তাাঁগ করিস 
স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। শ্বক্প শবে অর্থ শ্রীতগবান। জীব 

অনি কাল হইতেই এই ভভগবানফে বিশ্বত হইয়াছে। 
“কক ভুলি জীব হয় অনাদি বহিমুখ। 
অতএব মায়া তাবে দেছ সানা হুঃথ। ৃ 
মায়া গ্ীঙ্গবানের বছিরজা। শক্তি। শুধু ভ্রম বাঁ আসং নছে। 
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মায় ছ্বিবিধ। মাস! ও প্রধান। প্রথবামছিধা। আবরনাত্বিক। ও 
বিক্ষেপাজ্বিকা। আবননাঝ্সিক শক্তি দ্বরা জীবের নিজ স্বরপকে আবৃত 
করিয়। বিক্ষেপাত্মবিক। শক্তি দাবা! দেশে আত্মবোধ জন্মাইয়। থাকে । 
প্রধানের অপর নাম গ্ররৃতি। শদত্বং রজন্তমসাং সাঁম্যাবন্থ। প্রকৃতি) 
প্রকতে মহান, মহতোহ্হংকারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতম্মাত্রানি, পঞ্চতল্মারাছাতর 
মিন্িদম্* সত্বরজভ্তম এই ত্রিগুণর সাস্যাবস্থার নাষ প্রকৃতি) এই 
জড়রপ। প্রকৃতির পনে জ্রীভগরাঁন ঈক্ষণ করিলে ভাঙার লাম্যানস্থা 
ক্ষু্ধ হইয়! মহত্াব্বের সৃষ্টি হয়! মহত হইতে অহন্কার, আহগ্কার হইতে 
পঞ্চতক্মা্র শব স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পঞ্চতক্মাত্র হইতে উত্সব উন্টিয 
কর্দেন্জায় বাঁকৃপানি, পাদ, পায়ু পস্থ। জ্ঞানেন্ত্রিয় চক্ষু কর্ণ জিহর। 
লাঁসিকা ত্বক প্রকাশ পাইয়াছে। আবার শব্ব তন্মাব্র স্থল হইয়া 
আকাশ, হইতে বাঁধু, বাধু হইতে অগ্প, অগ্নি হইতে জলা, জল হইতে 
পৃথিবী, পৃথিবী হইতে উষধি, উষধি হইতে অয়, অয় হইতে রেত, রেত হইতে 
পৃথিবী পুরুষ অর্থাৎ পাঁঞ্চভৌতিক শরীর । “তপ্মা্দ বা আত্মনঃ আকাশ সম্ভৃতঃ। 
আকাশাদাযুঃ বাঞোরগ্রিরাগ্নরাপরভ্যাঃং পৃথিবী প্ব্যামরমক্্াড্রেত£, রেতষ 
পুরুষঃ | ব] এয পুরুষোয়মন্সরসময়।* এই ত ষ্টার মায়া শক্তির বিবরণ। 
এই মদ শক্তিই ভভগবনের ইচ্ছার পরিণাম প্রাণ্ড হইয়া! জগব্ধণে 
পর্রিপত হুয়। অতএব জগং কাধ্যতঃ নশ্বর হইলেও কারণ? সত্য। 
যেহেতু কাঁরণরপ| মুণাপ্রকৃতি নিত্য সত্য শটউভগবানের বহছির। 
শক্তি। আর বৈকুঠাদি ব্রক্গাগুগণ তার শ্বরূপ শক্কিরই প্রকাশ। 
কাদেই দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাহার অবতারাবলী, 
ও তাগার চিৎশক্তি জীবপক্তি ও মায়াশক্তি এই কযেকটা বিষয় ভালরূপ 
পরিভ্ঞভ হইতে পারিলে জীবের আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে 
না। “হৎএকবিজ্ঞানেন শব্ববিজ্ঞানং ভবাত* শ্রুতির এই বাক্যটা সম্পর্ব 
ক্ূপে মার্ক হুয়। নিঃপশক্রক ব্রদ্ধ জানিলে কিন্তু অর্ববিজ্ঞান নন্বন্ধে 
অসম্পূর্ণ রহিয়! বা। 
“কুষের স্বরূপ আর শজিত্রয় ভান। 
যার ছয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥* 


শী কালা দেবশর্্মা ৷ 


্ীনবদীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ 
(৭) 


ফটোথান তৃলিবার সময় যাতে খারাপ দেখতে হয় সেইক্প ভাবে 
চোঁক মুখ ক'রে বাবাজী মহাশয় দাড়িয়ে ছিগেন। তাই মুখে যেন 
ক্রোধের ভাব হ'য়ে গেছে। ফটোর কথ! বলবাঙ্গারই পেয়ে গেলুম, 
এজন্ঠ 'আমায় খুব আনন্দ হলো। বোধহয় বাংল! দেশের মধো ভাগাক্দে 
আছিই এ চিন্রপটথানি সর্ধপ্রথম পাই। 

চিশ্রপটখানি নিয়ে একধায়ে বলে বসে দেখচি, এমন সমদে বাবাজী 
ঈছাশর আমাকে ডেক কল্লেন, হারে, তোর হাতে ধথানি কি? আমি 
গোপন করতে গেলেও তিনি বুঝতে পেরে বল্লেন, ওরে! একটা বীদরের 
ছবি নিয়ে কি করবি । আমি অমনি হাঁসতে হাসতে পালিয়ে গেলাম । 

পুর্বে বিভন গাডেনে যে কংগ্রেসের কথা বলেছি ; আজকাল সেই কং্রোন 
হলেগেছে। কংগ্রেসের প্রদর্শনিতে আমাদের “তেরা শ্রমজীবী হিদ্যালব়ের* 
ছাঁহদের প্রস্তত দ্রবাদ দেখাবার জন্ত একটা উল ভয়েছে। ঠিক যেখানে 
একজন পশ্চিম দেশবাপী “ভানু তপন বা হুর্যা কিরণে রন্ধন কার্য দেখাঙ্ছিলেন 
তায় পশ্চিম গায়েতেই আমাদের স্থান ছিল। এই প্রদর্শনীর জন্ত ঞ্আম!কে 
কলিকাতায় কয় দিম থাকতে হয়েছিলো, দিনেরবেলা এ সব কার্যো লি 
থাকলেও বাঁবাঁজী মহাঁশগের নিকট গিয়ে কীর্তনাদি শুনতাম ও নবদীপ 
মাজার সঙ্গ পেতাম। একদিন পূর্বোকক শশতৃষণ বায় চোধুরী দাদা মশক 
ঘাবাজী মছাশঘুকে দর্শন করবেন বলে আগ্রহ করাতে তাকে .জিরে 
গেলাম। এ দিন পূর্ববঙ্গ হতে অনেক ভক্ত বাবাজী মহ্থাশককে 
ঈর্শন করতে এসেছিলেন; হাঁবাণী মহাশয়ের তখন অন্থুখ ছিল। কিন্ত 
তিনি অন্ুখেক দিকে লক্ষ্য না করে ভক্তদের নিয়ে খুব কীর্থন করতে 
লাগলেন) শমীদাদ। বাবাজী মহাশয়ের বীর্ডন এবং তার অমিয় মাখান কথ! 
বার্ত। গুনে বিশেষ ভাবে মোহিত হয়ে গেলেন। 

গোবিদ্দানন্ধ দাদ।,--সন্নযাপী অবধূত সম্প্রদায়। হলুদে রংয়ের বছিবাস ও 
চাঁদয় পরে থাঁকফেন। জ্ঞানানন্দ মহারাজের শিষ্য । সঙ্গাসী সম্প্রদায়ের 
হ'পে গোিক্ানদ্দ জাদা-_বাবাজী যছাশগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তাঁর 
লগ ছাড়া থাকিতে: পারেন না, এজন্ট সঙ্গে সন্বেই ফিরেন। পূর্বাশ্রমেঃ 


চৈত্র, ১৩২৯] শ্রীনব্ধীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ ১৪৩ 


পাবলিক থিষ়েটায়ে খুব অভিনয় করতেন। রামন্ক্ষণ পরষহংস দেবের 
চরধাশ্রিত নাট্যাচার্ধয পিরিশ বাবুর সহিত ইহার বিশেষ আলাপ। ইনি 
বাবাজী মহাশয়কে *শ্রীচৈতন্তলীণ1” শন করাবার জন্ত খুবই আগ্রহ 
করচেন) বাবানী মহাশয়ও স্বীকৃত হঃয়েছেন। আজ শুনলাম সকলেই 
থিয়েটারে যাবেন নবদ্বীপ দাদ| আমাকে বল্লেন “তুই যাবি?” আমি 
কার্ধ্যগন্িকে ঘেতে পারলাম না। পর্দে গুনলাষ থিয়েটারে গিয়ে বাবাজী 
মহাশয়ের ও নবদীপ দাদ খুবই ভাবাবেশ হঃয়েছিকো। দর্শকের! পরাস্ত 
এদ্রের ভাব দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছেলেন। গিরিশবাবু বারালী 
মছাশয়কে জতীব ভক্তি সহকারে মভার্থন! করেছিলেন। 

একদিন বাবাজী মহাশয়ের নিকট বলে আছি, এমন সময়ে একটি 
লোক এলেন। মাথায় তার ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, হাতে বাশী, ঘেন একটু পাগল 
ধরনের । লোকটা এনে সামান্তক্ষণ পয়ে হলেয় মধ্যে বেড়াতে লাগলো, 
তার পরে একখানি খোল কাদে তুলে নিয়ে বাজাতে বাজাতে গান ধয়লে। 
নিজে নিজেই যচন। ক'রে গাল গাইভে লাগলে! । নিকটে তুদ্ধ জগদীশবাবু 
বসে বসে নাম করছিলেন তাঁকে দেখে বলতে লাগলেন। (গাঁনগুলি অমার 
মনে নাই) ভ।বট!, "ছে।করাগুকু বুঃড়1 শিষ্যে বেশ যেন মিলেছে,” ইত্যাদি । 
এইরূপে সে নানা কথ! র5না করে করে গাইতে গাগলো। আমর বলে 
বসে মজা দেখতে লাঁগলুম। বাবাজী মহাশয় হলের সন্মখেয় ঘয়েই 
স্বীর বিছানায় বসে আছেন, কোন কথ কইচেন না। অনেকক্ষণ পরে 
তিনি ঘর থেকে উঠে হলের মধ্যে এলেন এবং কীত্বন করতে লাগলেন। 
চুড়াধারী লোকটা তখন বাবানী মছাশয়ের কীর্তনের সে বাজাতে লাগলেন। 
কিন্ত দে কীর্তনের ভাৰটী চুড়াধারী মশায় বা বলেছিলেন বাবাজী মশায় 
তাঁর সেই সব কথার যেন উত্তর দিতে লাগলেন, এইরূপে খানিক ক্ষণ কীর্তন 
হবার পরে বাবাজী মহাশর, জীবের প্রতু সাঙ্গ সাজ! তাণ নয” ইত্যাদি 
ভাবে গান করিতে করিতে এমনিই কাতর হ,য়ে পড়লেন যে, হাউ ছাউ 
করে কাদতে লাগলেন, সে কানা যেন কত মহাদ্রঃখের। তারপর এক 
বিষম কাণ্ড হলো-_নিজের হাতের কবীর কাছে নিজেই এমন কাষড়ালেন 
থে? দাত বসে গেলে ও রক্ত পড়তে লাগলো। তখন সকলেই কারন থাধিয়ে 
বাবাজী মহাশয়কে ধরে ফেলে মুখ থেকে টেনে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। 
ললিতাদিদি থরের যধ্য হ'তে ছুটে এসে ক্ষত স্থান ধুয়ে দিয়ে প্রকৃতি করবার 


১৭৪ ভক্তি [২১শ বর্ষ, ৮ম সংখা 


চেষ্টা ক$তে পাঁগলেন। নবদ্বীপ দাদার মুখে শুনলাম “ভাববিরুদ্ধ 
কোন কিছু হ'গে ভক্তের যেকি কষ্ট হয় তাঁবপবার দয়।” আমরা খদার 
ব্যাপারী জাহাঞ্জের খবর জাঁনদ1। চূড়। ধারীকে দেখে আমোদই 
করছিপাম। এড থবর জানব কি করিয়। 


(বাধাজীমহাঁশক্বের একা গিঘাটে শ্রীঞ্ীকালীমাতা-দর্শনে গঙ্গন |) 


আজ বিকালে বাবাদী মহাশয় ৬কালীমতাকে দর্শন কর্তে যাবেন। 
অমি নবন্ধীপ দাদ|র কাছে বসে ছিলাম, এমন সময়ে সদর দরজার ঘোড়ার 
গাড়ি £লে।, বাবাপ্গণ মহাশয় আনঙ্গ অন্তকে!ন ভক্তকে সঙ্গে লা লিয়ে 
একাই গ।ড়িতে উঠতে গেলেন । উঠবাঁর আগে খোঁভা ছু'টিকে দণ্ডবৎ করে 
৪ কোচম্যানকে দণ্ডবৎ করে তবে গাড়ীতে উঠলেন। কোৌন্য্যানত দেখেই 
অবাক! বোধ হন» এরূপ আরোহি পে এই প্রথম পেলে,_-তাই বিন্রয়ের 
সহিত সে অনেক ক্ষণ ধরে বাঁধানী মহাশদের দিকে চেয়ে রইল। গাড়িতে 
উদ্বিঝর পরে বাবাজী মহাশদ বামবাবুও গোপাল মামাকে সঙ্গে নিজেন। 
আমি খানিক দুর গর্ধাপ্ত গাড়ীতে এসে কার্ধ্য গতিকে হ্যারিস্ন্রেডের মোড়ে 
গ্নেমে গেলাম । 

স্যিতরে স্থানের অকুলান ভন্ঠ গাড়ীর ছার্দে বসে ছিলাম চিৎপুর রোড দিয়ে 
ঘখন গাড়ি ছুটছিলে। আমি ছু'ধারের বাড়ী দেখতে দেখতে যাচ্চি। এই সব 
স্থানে বিস্তর বেশ্তার বাঁস। বিকাল হ/য়েছে বঞ্ে সকলেই সাজ সজ্জ। করে 
ধারাগায় দীড়িয়েছে। আশ্চর্যের বিষন়,-- একদিন যাদের দেখবার জঙ্কে 
যান্তায় হোঁচট খেতুম, এবং সৌন্দর্যা দেখচি বলে মনকে অপি ঠাব্তুম বা 
ভীবর ঘরে চুরি করতৃম, আজ গাড়ির ছাদ হতে স্পষ্টকরে বানিকটে 
তাদের দেখতে পেলেও কি জানি কিছু যার সৌন্দ্যা পেলুম না। অকিকন্ত 
বড়ই ত্বণা। আনতে লাগলে । আমি হবিপন্রেডের মোড়ে নেমে গেলুষ। 
পরদিন বাম বাবুয় মুখে কাঁলীঘাট ভ্রমণের কথ। শুন্ণাম। সব মনে নেই সেটুকু 
হনে আছে ব্ল্টি। বাম বাবু বলেনঃ. ৃ 

প্আহমর] কালীখাটে গিদ্নে প্রথমে “নকুলেশবর ভৈরব" তলায় ৬মহাগেব 
দর্শন করে মেখানে জনৈক সাধু থাকেন তথায় গেলাধ; ও খাবান্ধী 
মহাশয় সাধুর সঙ্গে চুই একটি কথা কইলেন, পরবে সাধুকে দপ্ডবতাদি 
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কয়ে নামাদের লিদ্নে ৬কালী মন্দিরে গেলেন! রাস্তাতে যেতে যেতে 
বাবাজী মহাশয় বল্লেন ,--এ যে লাধুকে দেখলি উনি আমাকে এখন চিন্তে 
পারলেন না, কিন্তু দু'জনে এক সময়ে একত্রে সাধন ভজন করেছিলাম, 
সে মব কথ! আর উত্থাপন করে পরিচয় দিলুম না ।” 

ভারপরে রাম বাবু বল্লেন,--কাগী মারের দরজায় গিয়ে দেখি খুব ভীড়, 
সহজে কাকেও ঢুকতে দিচ্চে না, আমরা প্রবেশ ফরবার জন্তে খুব চেষ্টা 
করচি এদিকে দেখি বাবাজী মহাশয় কখন ফদ্‌ করে মদ্দায়ের মধ্যে চকে 
গেছেন; আর আমাদের ঠিক বালকের মত হাত মুখ লেড়ে চুপি চুপি ভ।কৃচেল 
“এই ভট্চারধ্য আনা আন! ।* আমরা বুম যাবে! কি-চ.কতে যে দিতে 
ন!।* খানিক পরে বছু কষ্টে ভিতরে গিরে দেখি বাবাজী মহাশয় কাঁলীমাকে 
দণগ্ডবৎ করে "কৃষ্ণ ভক্তি দে মা” বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আমানের 
কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, "এদের ম। কৃষঃ 
তাক্ত দে।” 

মন্দির হ'তে বেরিদ্দে নিকটে উ্রীরাধাকফেের মদিরে সকলে গেলাম, 
সেথানে বাবাজী মহাশয় ভাবাবেসে গদগদ হয়ে রইলেন। এইবপে অনেক 
ক্ষণ দেখ! শুনার পর আমরা পুনরায় গাড়িতে উঠলাম। 

গাড়িতে উঠে বাবাজী মহাশয় বল্লেন)-_-"সবকার্ষোর ভিতরে জক্ষ করতে 
শিখবি। আজকের ব্যাপার বুঝলি ?--শ্রামবাবু বল্লেন “কি রকম বলুন 
ন1।” বাবাজী মহাশর বন্েন)__"বুঝলনি 1--আগে এখানে এসে তীর্থের 
মহিমায় সাধু দর্শন হলো,_-পরে সাধুর কপার ৬ কালী ম] দর্শন পেলাম, 
তারপর তার কৃপায় শ্বামীদর্শন বাঁ শ্রীক্ীরাধাকৃষ্। দর্শন হলো । এখন 
বুঝলি সাধু সঙ্গের কত মহিমা ।” 

ক্রমে ক্রেমে গাড়ি গড়ের মাঠের কাছদিয়ে যেতে লাগলো, সন্ধা! 
ই/য়েছে--মহানগরী কলিকাতা! আলোক মালায়, সজ্জিত হয়ে এক অপরুপ 
পোতা ধারণ করেছে। বাবাদী মহাশরর গাড়ির মধ্যে তন্ময় ছয়ে 
বিক্ষ(রিত চক্ষে কি যেন দেখচেন। রাঁমবাধু সেই সময়ে ভাবছিপেন 
প্তাইতে। আমার কি হবে, আমি কি তক্তি পাবো ইত্যাদি। ঠিক 
এ সময়ে বাবাজী মহাশয় স্ত্রীলোকের মত হাঁত মুখ কয়ে রামের 
চিষুক নাড়া দিয়ে বলেন) “হবে গে! হবে, তোরও হবে।” রাম বাবুতো। অবাক- র 
ভাবতে লাগলো! একি, আমি মনেষনে ঘ। চিন্তা! করচি ত| ইনি কি করে জান্‌ 


৭৬ ভক্তি [২.শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


লেন। এইরূপে অনেক কথাবার্থীয় ক্রসে' গাড়ি এসে নয়ান্ঠ।দ দতের 
ঠ্টের বানায় পৌছালো, আমর গাড়ীথেকে নেমে যখন হল ঘরে গেলাম, ভখন 
রামদাপ দাদার কীর্ডন আরম্ভ হয়েছে । সকলে কীর্তনে যোগ দিলাষ। 
এবং মে রাত্রি গোপালমামা ও আমি স্থানেই রহিলাম।* 

অন্ত একদিন একজন লোক একখান পঞ্চতত্বের ছি এনে আমাদের 
দেখাঁচেন, ছবি খানিতে নিতাই, গৌরাঙ্গ, শ্রীবাদ ও গদাধরের চিত্রগুলি 
বেশ আছে, কিন্তু অঠৈত প্রভুর চিত্র বড়ই বিকৃত করেছে। অধৈত্ 
প্রভুর চিত্র দেখে আমাদের মোটেই ভাল লাগ.চে না, অথচ মুকফুটে-বল্তেও 
পাচ্ছিন! যে খারাপ হয়েছে, কেনন! ইছার! চিন্র পটকে বিশেষ ভক্তি করেন, 
এমন কি মহাগ্রসাদ, শ্রীনাম ও শ্রী বিগ্রহকে চিন্সন্ন বলে ধারণা করেন ও 
অপরকে করতে উপদেশ দেল। বাবাজী মহাশয় চিত্রপট খানি দেখে বর্টোন )-- 

“পারে একি চিত্র, এতে যে অদ্বৈত প্রতুকে জান্ুবানের মত করে 
একেছে।” বাবাজীমহাশফের প্র কথা শুনে অমি মনে মনে বিশেষ 
আনন্দিত হয়ে বলুম,-প্দেখুন মামাদদেরও ভাল লাগেনি--তবে পাছে আপণার 
মনে কিছু করেন জাই তরুস| করে বলতে পারছিলুম না!” বাবাদী মহাশর 
বল্লেন,--"দেখ, সতা যা তা বল্তে দোষ নেই।” পুলীনদাদার মুখে, 
গুনলাষ, একদিন নিত্যন্বরূপ দাঁদ। খুব আনন্দভূর বাধাজী মহাশয়ের কাছে 
গিয়ে বল্লেন,_-"দেধুন এতরিন পরে আমি আপনার পুর্ধাশ্রমের সংবাদ সব 
বের করেচি--আপনি জজ র গোপন রাখতে পারবেন না। আমি জেনেছি-- 
আপনি ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ বাঁপ্গ-কর্ম্রচারী ছিগোন।” বাবাদী মহ।শ॥ এ কথা 
শ্রবণ করে বলেন-"নতিানাকি 1 তবেঙে। তোর সব কথ। আমার জেনে 
গেছিস্‌।” বলে হাস্ত করতে লাগলেন । 


(ক্রমশঃ) 


শ্রীঅমুলয ধন রার়তট্ট। 


“ভক্ভির্গবতঃ সেবা ভক্ভিঃ প্রেম-স্ববপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তম্য জীবনম্‌ ॥৮ 





রর. জা 


( ২১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০ সাল ) 


প্রার্থন! 


দয়াময়! বহার! তোমার ভক্ত, কায়মনোরাক্যে বাহার সকল তোমাক 
দিয়া তোমার একান্ত শরণাগত হইয়াছেন তাছারাই ধন্ত। অভাবের বিকটমুগ্দি 
তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পাদ না। তাহাদের হৃদয়াকাশ সর্ধদাই তোমার 
প্রেমসিন্থুর স্ুশীতল বাঁতাসে ভরপুর । হতাপের বাতাস তাঁহ!দের হদয় স্পর্শণও 
করিতে পারে না। মোটকথ। তাঁহার! সব্বদাই পরমানন্দে থাকে । তোমার 
নিকট কেবল “দেহ দেছি” রবে তাহাদিগকে আর চিৎকার কারও হধ না| 
তাহারা পরমানন্দে ভোমার ভূবন মঙ্গল পীলা-গুণ-গানেই সব্ধদা বিভোক থাকে । 

তাচাদের ভাব দেখিয়া কখন কথন মনে কয় আমিও আর তোমার নিকট 
কিছু টাহিবনা। কিন্তমনে করিলে ক হয়, কার্যকালে মে কথা ভুণিয়! 
যাই। তে।মার দয়! যে কিভাবে কখন কার উপর পতিত হয় তাহা বুঝিতে 
পারি না। কাহাকও ধন, জন, বিষয়, বৈতভব দিয়! দয়া করিতেছ, আবর 
কাহাকেও ৰ| ভাঙার সাধের সাজান সংসার ভাঙ্জয়। দিয়া দয়া করিতেছ। 
শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি তোমার এই ছুই প্রকাঁব দয়াকে অনুকূল দয়া ও 
প্রতিকূল দয়! বলে। যাহাই হউক না কেন, সধই তোমার দয়'। তবে কথ 
এই যে, তোমার এই লীলাথেল! বুঝিবর শান্ত কয়জনার আছে? বার আছে 
ভিনিতে। ধলই, কিন্তু আমার মত অধমকে কি সে ভাবলাভে ধন্ত হইতে দিবে 
ন।? তুমি যে দদাময়, এ কথ! প্রাণে প্রাণে বুঝিবার শক্তিটুকুও কি দিবে না? 
যদি তাহাই ন1 দিবে, তবে এননভাবে সংসারে পাঠালে চেন? *হাহাই 





ডি 


১৭৮ 


হউক আমি এবার 
প্রান! করি-- 
“( আমায়) 


(আমার) 


( আমার) 
(এবার ) 
(আমি) 


(নাশ) 
(আর) 
( একবায়) 


(আমার) 


(তুমি) 
(যেন) 


( আমায়) 
(ভূমি) 
(আমি) 


(প্রাণে) 
(তোমায়) 
(যেন) 


(এই) 
(আর) 
(ষেন 9) 


ক 


তি [২১ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


আর কিছু না বলিয়। ভাবুকের নুরে নুর মিলাইপ্ন এই 


দাও অচল অটল, বিশ্বাস ভকতি 
রতি মতি রালাচরণে। 
চঞ্চলচিত, কর গ্রশমিত 
করুণাধারি সিঞ্চনে | 
খুলে দাও আখি অন্ধ, 
ঘুচে যাক মনের দন্দ, 
ভোঁমায় হেরি হরি, আছ বিশ্বভরি 
অপ্রাকৃত প্রেম-নয়লে | 
স'ভাব কুভাব কামন।, 
নুতন বাদনা (প্রাণে) দিওনা, 
দায়ে বান) ছে ওম) 
ভূ$াও ভাপিত আীবনে ॥ 
দুর্বঙ্ধ চিতে শকতি, 
দাও নাথ দিবা রাতি, 
স্থথেতে দুঃথেতে, : পারিছে ডাকির্তে 
ভাবতে জীবনে মরুণে॥ 
দেখায়ে খ্রেমের আলো, 
করে ধরে নিয়ে চলো, 
চলি তব পথে,  ন! পড়ি ভ্রমেতে 
গহন সংসার কাননে ॥ 
জাগাও আকুল পিপাস' 
দেখিবারে হাদে লালসা, 
ভাবে ভূলে যাই, আপন! হায়াই 
(নাম) শ্রবণ মনন কীর্থনে ॥ 
নিবেদন তোমার কাছে, 
যে কটাদিন বাকি আছে, 
মনপ্রাপ খুলে, হরি হরি ব'লে 


কাটাই জানন্দ জীবনে ॥* 
দীন--সম্পাদক 


জ্রীনবদ্ধীপচন্ত্র দাস প্রসঙ্গ ৮১) 


নিত্যন্বরূপ দাদ এ ধথ| গিলে ক্রমে আশ্রমের সকলকে ঝুলে আনন্দ 
ক'রে বেড়াতে জাগলেন। খানিক পরে বাবাধী মহাশক নিতান্বরূপ 
দাদাকে ডেকে বলেন,দেখ বটু! যে কথা ঝলে আমোদ করে 
বেড়াচ্চ, ওকথা বলবার উদ্দেশ কি তাহা নিজের মনের দিকে চেয়ে 
এক বারও ভেবে দেখেছো কি? বোধহয় দেখনি । শোন তবে ,--তুমি ব্রাহ্মণ, 
তাতে বিশেষ সন্রান্ত ঘরের সস্তান, তুমি আমার নিকট দীন্স। নিয়েছে 
আমি তোমার গুরু। কিন্তু দামি হদি ঝান্ছণ ও খুব একট! মান্যগন্ 
লোকরই দবেই তোমার পরিচয় দেখার পথ থাকে, নতুব! আমি 
একটা যতা ছলে তোমার অপমান হবে। নিজেন্স মনকে জিপ্তসা করে 
দেখ দেখি, তোমার প্রাণের ভাব এই কি না? এখন শোন, আল থেকে 
জান্বে চরণদ|স বাবাজী ব্রঙ্গণ নয় সে, হাড়ি-__মুচি। 
অন্দাষদরশি শিশ্পাশূন্তি বাবাজী মহাশয়ের মুখে একটি কথ! 

প্রা্ই শুন্তাম প্মই্কৃল গুরু আর প্রতিকূল "গুরু" অর্থাৎ সকলকেই 
গুরু জ্ঞানে ভক্তি করতে আমর! বাধ্য, কারণ ষখন সকলেই প্রীঘে।ঃ 
প্রকাশ তখন কাকেওতে! ত্বণা করবার উপান্প নাই। জগতে যা কিছু 
আছে সবই ভাল, মন্দ কেহই নাই। যাহার দ্বারা সৎ শিক্ষা পাওয়! 
যায় তিনি অনুকুল গুরু এবং যাহাদ্বার। অসংশিক্ষ! পাওয়! যায় তিনি 
প্রতিকুশ গুরু । সাধুকগ £ন্সান করতে হবে, চোরকেও সম্মান করতে 
হছবে। চোররপে তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন "ও কাজ বড়ই খারাপ, তুমি 
করনা, দেখ এই তার ফল।” তোমারি শিক্ষার জন্য, মঙলের ভস্ত 
চোর তার ফলাফপ তোমাক জানাচ্ছে । তুমি সাবধান হবে বলেই নে 
নিজে মারখাচ্ছে, জেলখ1টুচে। তাই বলি সকলকেই সম্মান করবে, কখন 
কাকেও ত্বণ। ক'র না।” আর বল্তেন,-- 

পত্রাঙ্মণ চগ্াল কুকুরাস্ত করি। 

দণ্ডবং করিবেফ বছমাগ্ধ করি॥ 

এই দে বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রগতি। 

যাঁর ইথে মতি নাই দেই ধর্ম ধরজী |" ইত্যাদি 
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আঁর শুনেছিলাম তিনটি উপদেশ। 
১। ব্যক্তি গত লক্ষ্য ক'রনা। 
২। জগৎ কৃষ্জের প্রকাশ। 
৩। শ্রীলিতাই কোন অভাব রাখবেন না। 
আগ কাল ঝাবাজী মহাশয়ের শরীর অনুস্থ। অসুখের উপরেই 
বীর্ডন কর্টে যান। কিন্তু ভক্তেরা তা করতে দেন না। বড় বড় 
কাবরাঁজ মহাশয়ের বাবাজী মহাশয়কে বিনামুল্যে ও অভীব তক্তিভরে 
চিকিৎসা করবার জন্তে ব্যন্ত। বাবাজী মহাশয়ও পদমাদরে নকলের 
ব্যবস্থা মান্ত ক/রে গ্রহণ করেন। একজন ভদ্রলোক ভিনি মিস্ম্রোইজ 
বাঁ উইলফোর্ন দ্বার! (রাগ সারাতে জানেন, তিনি মহা আগ্রহে বাবলী 
মহাশয়কে সারিয়ে দিবেন ঝলে এসেছেন। কিন্তু ভক্তগণ তাকে তা 
ঝরতে দেবে না। বাবাজী মহাশয় একথা শুন্তে পেয়ে সকলকে 
রাগত ভাবে বললেন; “দেখ! তোমরা ওকি করে, আমার কত 
ভাগো কঙ লোক আমার আরোগ্যের জন্তে চেষ্টা ক'রচেন আর তোমরা 
তাতে বাধা দিচ্চো, তাঁদের প্রাণ বোঝনা” ইত্যার্দি। কাজে কাঁজেই 
সেই বাবুটা চিকিৎপ ক/রতে লাঁগলেন। তাঁর চিকিৎসা প্রণালী একদিন 
দেখেছিলুম। বাঁবাজী মহাশয়ের বুকে হাত দিয়ে ঝমে থাকেন- বাবাজী 
মহাশয় বালকের মত্ত ঢুপকরে থেকে তার উপদেশ মান্য করেন। 
বাবুটা নিত্ধের কাজকর্ম ও উপাম়্ নষ্ট করে এইরূপ ভাবে কয়াদন 
ধরে প্রক্রিয়া করেছিলেন । 
নবদ্বীপ দ(দার সঙ্গে দেখ। হ'লে তিনি বল্লেন ;--পবাবাছী মহাশয়ের 
অন্গখ বিন্ুক যা, তা কিছুই নয়, ছুদ্িন বার্দে ওসব কিছুই থাক্‌বে 
না। ওসব কেন হয় জানিদ্‌্, যত কোকের পাঁপ তাপ গ্রহগ করেন 
ভাই মধ্যে মধ্যে ওরূপ হয়।* 
আজ কাল নিত্যই কত নুতন নৃত্তন লোকের আগমন হতে দেখি। কত 
গোঁক আবার দীক্ষাও গিয়েছেন। কীর্তনের সময়ে ঘরে আর জায়গ! হয় ন। 
শনুখের সময়ে ভক্তি ভাঙন ৮শশির কুমার ঘোধ গ্রমুখ কত গন্ত 
মান্ত লোক বাবাজী মহাঁশরকে দেখতে আদেন। একদিন সকালে বসে 
আছি এমন লময়ে পরমারাধ্য প্রতুগাদ শ্রীযুক্ত অতুলকু্ধ গোস্বামী 
»ইশফেস আগমন হলো । তিনি ৬গঙ্গানান করে সাদ! পাটের কাপড় 
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পরে ও উত্তরীয় গায়ে দিয়ে সৌমামুর্তিতে দর্শন দিবামাত্রই বাবাজী 
মহাশয় ব্যস্ত ভাবে বিছনা হ'তে উঠে তাকে আসন দিয়ে বসালেন ও 
দণ্ডবৎ ক'রে প্রত্যেককে দণ্ডবং করতে বল্লেন। গ্রভুপাদ মহাশয় 
বাবাজী মহাশয়ের শারিরীক কুশলারদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 
অন্ঠান্ত কথ! বার্তীও হ'তে লাগলো । কিছু পরে বাবাজী মহাশয়ের 
সঙ্গে স্ত্রীলোকের বেশে যার! থাকেন অর্থাৎ বপিতা দিদিদের সম্বন্ধে 
কোথায় কি কথা হয়েছিলো, সেই সব কথা গ্রত্ৃপাদ মহাঁশগ্ন বাঁবাতী 
মহাশয়কে বলতে লাঁগলেন। আমি ঘছের এক ধারে সে ঝ'সে সবকথ। 
গুনতে লাগলুম-কিছু গোময় পরিপূর্ণ মপ্তিকের জন্ত সেসব কথার 
একট বর্ণ ও মনে রাখতে পারিনি। 

শেষে প্রভৃপাদ গৃহে যাবার জন্ত যখন গুপ্ত হ'লেল, তখন যে 
আনন্দ আ্োত বয়ে গেল তা বলবার নয়, যেই তিনি ছড়িয়ে উঠলেন 
অমন বাবাজী মহাঁশন্ন তাঁকে দণ্ডবৎ করে ললঙ দিদিদের দেখিয়ে 
(এ সময়ে ৩৪ জন স্ত্রীবেশে থাকতেন) বল্লেন “আপনি এদের কৃপা 
করুন, যাঁতে এরা এ বেশ চিরদিন রাখত পারে, এই বলে গলত! দিদিদের 
প্রহুপাদকে দৃণ্ডবৎ কর্তে বছেন। যন সথা দিদা গ্রতৃপাদকে দস্তবথ 
করবেন তখন গুতুপাধর মুখের দিকে চেয়ে দেখি তার শয়ান দর দর 
ধারে জল পড়চ, থা'নক পরে তিনি যেন বাহাজ্ঞান শৃষ্ঠ হ'য়ে উপরদিকে 
হাততুলে কি বল্লেন, বাব,জী মহাশয় সেই সময়ে হুঙ্কার ক'রে 
“ইহ! নিতাই হা নিতাই বলে কেদে উঠলেন । ঠিক সেই সময়টাতে ঘরের 
ভিতরে কি ধেন হয়ে গেলো। যে যেখানে বসেছিল, সকলেই হাউ হাউ 
ক'রে কাদতে লাগলো । গতূপাদও অচল হয়ে ধীড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখে 
জল পড়চে। কিছুক্ষণ বাদে তার সংজ্ঞা হলো। তখন তিনি ধীরে ধীরে 
গৃহাভিমুখে গমন করলেন। 

এই ঘটনাটা বিশেষ ভাবে মনে থাকবার কাগণ, যার পণ্ডিত 
মহাশয়ের বেঠ ছাড়া কথন চোকের জল আসে নাসেই আধার মত 
লোকেরও চোকে সেদিন জল প,ড়েছিল, তাই ই ঘটনাটাকে স্কারি আশ্চর্য্য 
ভেবেছিন্ু ও উজ্জল ভাবে মনে গেখেছিলু । 

কথায় কথায় নবদ্বীপ দাদার কথা বল্তে তুলেগেছি। তিনি আজ 
কাল গুলীনদাদাদের বাড়াতে (২৬৪২ শোভারাম বসাক লেনে ) প্রায়ই 
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যাতায়াত করেন। পুলীনদাদ! নবন্বীপ দাদাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকৃতে 
গারেন না। এই স্ময়ে একটা ঘটন| হুলো। নবদীপ দাদার সঙ্গে 
বাবাজী মহাশয়ের ছাড়! ছাড়ি হয়ে গেল। সে সব গুঢ রহস্য। 
নবদ্বীপ দাদা বাবাজী মহাশগনকে যেরূপ ভাবে প্রচার কর্থে চান, 
বাবাজী ম্হাশয় তাতে বিশেষ ভাবে বাঁধা দেন, তাই নবদ্বীপ দা 
রাগ করে পুলীন্দাদাদের বাড়ীতে চলে গেলেন। সাধারণ চক্ষে যেন 
খুবই ছাড়াছাড়ি ভাব হয়ে গেল। জ্াঁমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের 
খবরে কি আবশ্বক? তাই, এবিষয়ের কোন কথা কোনদিন ভূলেও 
জিজ্ঞান। করিলাই। ৰ 
(গুলীন দাদ!র বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদ] । ) 

নবদ্বীপ দাদ। পুলীনদাদাদের বাড়ীতেই আঙ্গ কাল থাকেন। নিত্য 
রাজে দাদার যার অনুগত তারা সকলেই এইখানে আগমন বরেন। 
সক্কে চিনিন!। গোপালদাদা, গোবর্ধীনদাদা, জহর লাল বন, মানিক লাল 
মল্লিক, মেঘনাথদাদা গ্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়ে ছিলো। [নিত্য 
এইস্থানে খুব কীর্তন হয়। পুলীনদাদার বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা৷ বিশেষ 
পুলীন্দাধার মাতাঠাকুরাণী নবদ্বীপ দদাকে যে কি চক্ষে দেখেন তা 
বলবার নয়। ন্বদবীপদাদ! পুলীনদাদার মাকে “মা? বলে ডাকেন। পুলীন 
দাদ।র দাদ! কুগ্রবাবু নবদ্বীপ দাদার ক্ঘান্দর যত্রের জন্ঠ স্দাই ব্যন্ত। এমনকি 
বাড়ীর যৌ ঝিরা দাদাকে এমন প্রীত--এমন তক্তি করেন বা 
শুনলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। একদিন মেয়েরা! তাদের গাষের সব 
গহনা খুলে দাদাকে পরিয়ে আমোদ ও করেছিলো। রি 

সাজ কাপ আমি কলিকাতায় যেতে পারিনা, তাই সব সংবাদ 
জান্তেও পারি না। তবে মাঝে মাঝে পুলীন্দাদার দঙ্গে দেখা হলে অনেক 
থবর পেয়ে থারকি। শুন্লাম পুলীন্দাদার বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদার 
আগমনে কতকগুলি যুখকের যেকি ধ্যাত্মিক উদ্নতি হয়েছে তা 
ব্সবার নম্ন। উশৃঙ্খল কুপথগামী যুবকেরা এখন হরিলামে কাদতে 
শিখেছে। দাদার প্রাণে ত্বণা ঝলে কোন জিলিষ ছিল না, আশ্চর্যের 
কথ! এই, যে ষতপাপী দাদা তাকে তত বেশী ভালবাদ্তেন। পাপ 
কম্ম ছাড়বার অন্ত দাদ ফাকেও কিছু উপদেশ দিতেন না, কিন্ত দাদার 
ডাঁলবাসার গুণে আপনিই সে সকল সরে পড়তো । এফটী যুৰক, 
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একটা যেশ্তার কুছকে এমন পড়েছিলে! যে, ক্ষণকা লমান্ও উভয়ে উভয়কে ন 
দেখলে থাঁকৃতে পারতো না। এই যুবকটী দাদার কছে ২১ দিন 
যাতায়াতের পর কিঞ্চিৎ ভাবাস্তর রক্ষ্য ক'রে তার সেই বেশ্তাটা অস্থির 
হয়, এবং পরিশেষে প্রন্কত ঘটন! বুঝতে পেরে সত্য সত্যই দে যুবকের 
জন্্ আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো । এরূপ ভাবে অলেককেই দাদ 
সংপথে এনেছিলেন। দাদা কাকেও বাদ দিতেন না। একক্সন বার- 
নারীকে এমন পবিত্র করেছিলেন যে, সে মুত! পর্যান্ত শ্ীহরির নাম 
নিয়ে কেদে গেছে। অনেকেরই সে স্তক্রির পাত্রী হয়েছিলো । বাবাজী 
মহাশয় বা নবদীপ দাদার কার্য প্রণালী লোকের অন্তরে অস্তরেই 
গাথ। আছে। সবই গোপনে গোপনে ক'রতেন। তাদের মধ্যে আজ 
কালকার মত সংবাদ পত্রে হৈচে করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কিছুই ছিল না, 
তাই সাধারণে এদের বিষয় খুবই কম জানেন। নবদ্বীপ দাদার দ্বারা 
কুপথগামী যুবকগণের যে কি উপাকাঁর হয়েছে তা তারাই বুঝেছে। 
এই সব যুবকগণের দ্বারা আবার কত লোকের উপকার হঃয়েছে ও 
হচ্চে ত1 দেখলে ও ভাবলে মহাপুরুষের মহিম! বিশেষ উপলব্ধি কর! যায়। 

নবদ্বীপ দাদ! এমন সরল ছিলেন যে, তার অন্তুরের কোন কথা বা 
ভাব গোপন থাকৃতো! না । একদিন গ্রাতে পুলীন্দাদাদের বাড়ীতে মাওয়! 
মাত্রই দাদা আমাকে দেখে বল্লেন, গদেখ, ভাই কাল রাত্রিতে স্বপ্রবিকার 
ইঃয়েছে, কি করি বল্‌্তো। 1” শুধু আমাকে নয়, যে আস্চে তাকেই এ কথা 
বল্চেন। ঠিক বালকের মত, কিছুমাগ্ লঙ্জ| ব! সঙ্কোচাব নেই। 

২৬নং শোভারাম বসাক লেনের ৩1৪ খানি বাঁড়ীর পরে একটী বড়- 
লোকের বাড়ীতে কোন বিখ্যাত গ্রভূপাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক*রছিলেন, এঁ 
সভাতে দাদার আগমনের জন্ত গৃঃস্বামী বিশেষ আগ্রহ ক/রে বলে গিয়েছিলেন । 
আমি, পুনীনদাদ1] ও নবন্বীপ দাদ! তিনজনে এন্থানে গেলাম । দাদা প্রথমে জ্রীমদ্‌- 
ভাগবতকে, তারপর প্রভূপার্দকে এবং পরে সমুদায় শ্রোতৃবুন্দকে দগ্ডবৎ ক'রে 
সভার একধারে অন্ঠি দীনভাবে আমাদের নিয়ে বস্লেন। প্রভৃপাদের, সুখে 
পাঠ ও ব্যাধ্যাগুনে আমাদের খুবই আনপ্ৰ হচ্চিলো। হঠাৎ দাদ! বল্লেন, 
প্চল বাড়ী যাই” এই বলেই উঠে গল্লেন। আমরাও উঠলাম, কিন্ত 
এমন পাঠ ছেড়ে উঠতে খুবই কষ্ট হলো । তাই বাইরে এসে ঝিজ্ঞাস! 
করলাম, "দাদা! উঠলে কেন?” দাঁদ| বল্লেন, “দেখ. ! ল্লোকও ঠিক আর দবও 
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ঠিক হচ্ছিলে! কিন্তু উনি য। ব্যাথ্য। করুচেন ত। ভাষ্বের বাইরে |” আমি বুম, 
“কেন ৰেশভে| ভাল লাগছিল |” দাদা বল্লেন, “ওসব পরে বুঝবি পাগলা ।* 
হাঁড়ীতে এসে এবি পুলীনদাদার সঙ্গে আলোচনা! হ'তে লাগলে । 

একদিন রাত্রে পুলীনদাদাদের ইবঠকথানায়, (যে ঘরে ৬র্থঘাত্রার চি্জের 
কর্থ পূর্বে বলেছি, সেই পবিত্র ঘরে) আমি ও পুলীনদাদ নবহ্থীপ দাদার 
নিকটে শয়ন করে আছি। রাত প্রায় ১কি টাছবে এমন সময়ে দাদা 
ঘুম থেকে ধড়পড়িয়ে উঠে আমাদের জাগিয়ে বলেন, “দেখ! ভীগৌরাগ-ধর্দের 
বার! বিরোধী আছে, তাদের সব নাম বলতো, শীগ্রীর খল।” আঙগরা 
দাদার চোঁক মুখ দেখে অবাক হলুম ওশ্বম্ব বন্ধুদের পাম ব্দতে লাগপুম। 
অমুমানে বুষলুম-- দাদা বিযোধীদের জঙ্ত বোধহয় মঙ্গল কামন! করলেন। 
তারপর আবার শধনকরে নিত্বাগেলেন। কোন কোন দিন দেখে দাদ। সার! 
রাঁভ গেগে আছেন এবং পুলীন্দাদার সঙ্গে কথ] কইচেন। আমি সাধ্যমত 
জেগে থাকৃচুম তান পর ঘুমিয়ে পরতুম । 

এই বৈঠকধানা ঘরটিতে ঢ.কণেই একটী পবিভ্রভাব আসে। তা ছা! 
রাত্রে শরমনকালীন এমন সব সুন্দর সুন্দর মপ্লু এই ঘর়েতে দেখেছি য। অভীব 
ছুলভ। দক্ষিণ দিকের দেয়ুলে পূর্বোক রণযান্তার বৃহৎ চিত্র, পৃর্বাপিকের 
দেয়ালে শ্রীগীরাঙ্গলীল'র ৩৬৪ মহান্তের চিও, পশ্চিমে জীন্রীরাধাকৃষ্চের মহা- 
রাসের চিত্র এবং উত্তরে বৃঞ্জনগরের কারিগরের ছাতের, মহা প্রভুর ধঞ্ধীঞল 
সম্প্রবায়ের প্রতিমুত্তি, কীচের কেদের ভিতর রক্ষিত। এবং একধারে গ্রভূপ।দ 
ভ্রীল নীলকান্ত গোস্বামীর « এবধারে পুজ্যপাদ রোহিণী নন্দন বাবাজী 
মহাশনের ফুটো সপ্থাহে এক দন প্রতুপাদের দ্বারা ভাগবত পাঁঠ ও 
বাবানী মহাশয়ের হারা শ্রীচরিতামুত পাঠ হয়। যে সব ভক্ত আসন ঠা! 
এই ঘরেই থাকেন। অর্থাৎ এই বৈঠক ধানাটা কেবল ভগবৎদ্বিষয়ের আলো!- 
চনার জন্তই নির্দিষ্ট | সাংসারিক কোন কিছুর আলেচন! এখানে হয় না, তায 
ঘরন্ত অন সব সংজ্জত ঘর আছে। 

ভগবদ্িষয়ের আলোচনার জন্যই থে এই ঘরের একটা ভাব হ'য়েছিল তাছা 
অনেকেই আনুভব করেছিলেন।, ক্রমে ক্রমে পুলীন্দাদার বাড়াতেই বছু 
তক্তের অ(গমন হতে লাগলে। | কারণ বাবাজী ম্ধাশয়ের ওখান থেকে (নয়ান- 
টাদ দণ্ডের স্্রাট হতে) দাদার আসার পর ওখানের ভ্রম দাঁদ।* প্রভৃতি 
সকলেই দাদাকে লিত্য দেখতে আঁসেন। নবধধীপ দাদার বাবাজী মহাখকের 


বৈশাখ, ১৩৩* ] শ্্রীগৌক্কাঙ্গ অবতার ১৮৫ 


ওখান প যাওয়ার জন্ক কত কথাই হতো, কতক বুঝতুম কতক বুঝতেই 
পারতুম্‌ ন!। 


(আমাদের দীক্ষ! ) 
( ১৩৮ সাল ৬»ইফচান্তন মজলবার প্র। একাদশী (ইং ১৯*২।১৮ই ফেব্রুয়ারী) 


পুনয়া় বাবাজী মহাশয়ের রায় ৰাজাছুরের ( আড়িগাদছের ) বাগানে 
স"ারিঘদে আগমন হয়েছে । শীত গিয়ে বসস্তকাল পড়েছে। শীতের সময়ে 
বাগান বাড়ীর শোভা এক রকম ছিল, এখন নব বসন্তে আর এক প্রকার 
হয়েছে, বিশেষতঃ অশোক কুঞ্জের নূতন পাত|তে বাগানটিকে যেন আলে 
করে রেখেছে । গত কল্য ( সোমবার ৫ই ফাত্তন )বিকাপ ৪টার সময়ে 
আমি ও রাঁম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছু'জনে পাঁনিহাটী হ'তে পঞ্ব্রজে এখালে 
বাঁধাজী মহাশয়কে দর্শন কর্তে এসেছিলাম, ইচ্ছা! ছিল দর্শন ক/রে রাতেই, 
বাড়ী চলে যাবে । রাত্রে প্রসাদ পাবার পর “বাড়ী যাবো+ বলাতে 
বাঁবাঙ্গী মহাশর হান্ত করতে করতে বল্লেন_-দন।, না, বাঁড়ী গিয়ে কা নেই, 
বৌঠৌ নব ভাল আছে গো ভাল আছে । এইখানেই শুয়ে থাক।*রামবাবু 
বলে কি করতে আমর থাকবো আমাদের তো শোধকাতে পারলেন না, 
ধেমন ছিলাম তেমনিই রইলুম।* বাবাজী মহাশয় বলেন--ণহবেরে কবে।” 
তার পরে শয়ন করলুম। 

ক্রমশঃ 


শরীঅধুলাধন রায় ভট্ট। 


বগৌক্সাঙ্গ অবতার 


ভীজগবান্‌ বছবার বহুরূপে আসিয়! জীবকে ধর্ে স্থির থাকিতে উপদেশ 

দিয়। গিক্কাছেন। কিন এবার তিনি পৃথিবীর সর্বোত্রুষ্ট স্থান নবীপে জীবের 

পরমোৎকর্ষ যে গেম তাছা প্রচার করিবার জন্ত আপন পরশ্বর্ঘা ভাব লুকাইয়! 

আমাদের মত মানুষ হইয়া আপিলেন। দ্বাপরে গ্ীরু€ অর্জুনকে 
২৪ 
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উপলক্ষা করিয়া! ভ্ঞান-মিএ। ভক্তি মানব মমালে প্রচার করিয়। গিয়াছিলেল। 
কিন্তু প্রেম প্রচার করেন নাই, প্রেমের সাধন! উচ্চাঙ্গের জিনিস, তখন 
সে সমম্ন হয় নাই। তাই ব্রজ্ন্ত্র নদন হরি সেই প্রেম, মাত্র গোপীগণকে 
লইয়। উপভোগ করি] প্রেম ভাগারে চাঁবিবন্ধ করিয়া অগ্রকট হুইলেন। 
এই ষে গ্রেমলীল!, ইহা পুরাঁপাধিতে বিশেষভাবে বর্ণিত অআছে। বিপ্তু প্রেমের 
অভাবে এই লীলার তাৎপর্য) ও উদ্দে্ঠ যুনিগণের এমন কি রঙ্গ! ও শিবের 
অগোচর রহিয্না গেল। 

চৈতন্য চন্দ্ামুতে ভ্ীদ গ্রকীশাননদ সরস্বতী বলিয়াছেন,_-"এই যে 
ব্জপ্রেম, পুরাগাদিতে ইহার বর্ণনা নাই, ব্যান শুক এমন কি বং ব্রদ্ধারও 
ইহা! অগোচর ছিল--এমন অননুভূত প্রেম সাগরে আব গৌর-ভক্তগণ 
সম্তরণ করিয়! বেড়াইতেছেন।” 

এই গ্রীক আম্মদিত ব্রজপ্রেম ইহ! লীবগণকে আঁন্বাদন করাইয়া সেই 
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করাইবার জন্য--সেই অপাঁর আনন্দ বিতরণ করিতে 
প্রেমের ভাগ্তার লুটাইঘ্! দিতে সেই লিক শেখর শ্রীন্কষণ প্রেমী রাধার 
অঙ্গে আপন কৃষ্ণাঙ্গ আবৃত করিয়া এমন হওভাগ্য কঞ্ষিযুগে যুগপৎ যুগ 
ও জীবকে ধন করিভে অবতীর্ণ হইলেন। আজ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই 
আনন্দের সহিত গাহ্য়াছেন যে, কর্পকাল ধন্য, যেহেতু এই যুগে শ্রীগৌরাগ- 
লীলা তীবের নয়ন গোচর হইয়!ছিল। 

সাধারণ লোকে এই বিশ্তদ্ধ বর প্রেমের মাধুরী অনুভব করিতে ন! 
পারিয| ইহা গ্রকৃত কাম দোষে দুষ্ট বলির] বিবেচনা করিত। মহাগ্রতুই 
ইহার প্রকৃত ভাব জীবকে বুঝাইলেন। মুতরাং গ্গোরান্গ-স্কপা ব্যতীত 
জে গমন ব! ব্রজলীল! আস্বাদন অসভ্ভব। 

আমরা! আবার বলি যে, শ্রীগগৌরাঁলের আগমনে কলিষুগ ধন্য হুইয়াছে। 
যে অমিহাভ বুদ্ধের বিমল গ্রভার লমগ্র জগ মুগ্ধ সেরূপ কত বড় বড় 
বুদ্ধদেব শ্রীগৌ গাঁের শীতল ছায়া ফুটিয়। উঠিযাছিল। একবার রঘুনাথ দাসের 
কথ! ভাবুন। গৃহে অগ্ারার তুলা সুনগী ষোড়শী যুবতী ও ১২ লক্ষ 
টাকার জধিদারীর মায়। ভন্মের মভ বিদর্জন দিয়া শ্রীগৌরের রাতুল 
চরণে আত্ম সমর্পন করিলেন। তাহার মধু হইতে মধুর চরিত্র প্রভাবে 
ইবফব জগ ধন্য হইয়াছে। তাছার পন্থব মহারাজ প্রতাপকুদ্র ও 
নরোম ছ্বান_এইরূপ কত শত গৌর পরিকয়ের কথা আপনারা ভাত 


বৈশাখ, ১৩৩৭ ] ভ্রীগীত-গোবিন্দ ১৮৭ 


আছেন। ভাগ্যবান শিবানন্দ সেনের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র তাহার বৃদ্ধা 
চাষ, দ্দুর্ত কবিদ্থ শৃক্তিলা'ত করিয্না, সেই যুভর্তই গ্ীকৃফের কর্ণের 
শোভা, কবিত্ব পুর্ণ রসময় শ্লোকে বর্ণনা স্রিল। তাই তাহার .নাম কৰি 
কর্ণপুর। তাহায় পর জগাই মাধাই, বাসদের বিপ্র, নারোজী দস্থা, বেখও। 
সত্যবাই ও লক্ষীলাই প্রভৃতির প্রতি প্রভুর ₹পা একবার স্মরণ করুন। 
বিশেষতঃ এই লারোী দন্ডার প্রতি প্রভুর অহৈতুষ্ী কৃপা ঝমাদের 
সাতিশয় মুগ্ধ করে। হায় এাঙ্চন প্রেম রসার্ণব পুরোত্কাগে অক্ষু্ন খাঁকা 
সত্বেও আমর! বুক ফাটা তৃষা লইয়া ফাঁহাকার করিয়া নেড়াইতেছি ? 

বেদ বলিয়াছেন শ্রীতগবান্‌ মন ও বাক্যের অগ্সেচর অর্থাৎ মন ও 
বাঁকা দ্বারা তাঙ্চাকে প্রকাশ করিতে পার! যাঁর না। শ্রীগৌর বেদাভীত, 
শান্্রাতীত, তর্কাতীত। প্রকৃত ভাবে ধর্ম পিপান্থ হইয়া বে বে পুন্তকে 
শ্রীগৌরলীলা বর্ণিত ও গৌর-ধধ্ম লিখিত আছে তাহা আলোচনা করিয়া 
দেখুন নিশ্চিত ভাবে শ্রীগৌরের ফাদে পড়িয়া যাইবেন। এমন মধু হইতে 
মধু ও “কোটিচন্ত্র সুশীল” নিতাই গৌর চরণ কমল আপনারা পরিত্যাগ 
করিতে পারিবেন না । এই চরণ কমলে একব। ররতি জন্মিপে এমন অনেক 
বিষয় আপনারা গাইবেন যাহাতে শুধু আপনারা নছেন আপনাদের বংল পর্য) 
ধন্য হুইয়া যাইবে আর তাহা শান্তর প্রমাণ অপেক্ষা বছগচণে শ্রেষ্ঠ বলয়] 
বিবেচিত হইবে! প্রাণ রিয়া বলুন জয় গৌর! 

দীন-প্রীভোলা নাথ ঘোষ বর্া। 


শ্রীগীত- গোবিন্দ 
লংক্ষিপ্ত ভ্রীঞজয়দেব-চরিত। 


জাহুবীর উপনদী। জগ তীয়ে। 
“কেন্দুবিষ, (শুরী”হতে নয়ক্রোশ দুরে ॥ 
ইন্দুতূল্য “বীরতুম নতে বিরাপ্সিত। 
যথায় এজয়দেব কব আ[বভত | 


১৮৮ 


ভক্তি ২১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


কাণুকুকজ ছবিজ ভোজদেব পিত1 তার। 
মাত। বামাদেবী, 'রাধা/-নামাস্তর ধার ॥ 
নৃপ শ্রীলস্মণ সেন গৌড়েশ সভায় । 
খ্যাত “পঞ্চ, জয়দেব মহিমায় ॥ 
এমন পবিত্রচেত! সাধু দয়াঁময়। 

হয় নাই হবে নাই ভূমগুলময় ॥ 
ব্র্ষজ্ঞানলভি,' তাজি? সংসার আশ্রম। 
পরব্রাজকত। করি” করেন ভ্রমণ ॥ 
হার তরে জয়দেব করিল বতন। 

সেই সম্প্রধা গৌর করেন স্থাপন ॥ 
একদিন পুরীধ!মে এক তরু তলে। 
আছেন আর্সীন ধ্যানে মগ্র, হেনকালে ॥ 
'দ্বিজ এক জগন্নাথ-আদেশ পাইয়া । 
নিজ কনা জয়দেবে দিল সমর্পিয় ॥ 
কি করিবে এই মাত্র-বলেন বচন। 
কন্ঠাবলে 'দেব-মাজ্ঞ! সেবিতে চরণ ॥” 
দেবাদেশ শুনি? গৃহ জাশ্রম স্থাপিল। । 
্রীরাধা-মাধব সেবা তথা প্রকাশিলা ॥ 
সেবার উদ্দেশ্রে অর্থ সংগ্রহের তরে। 
যাইলেন বৃন্দাবনে আর জয়পুরে ॥ 
কেশীঘাটে দন্্যহন্তে হুইল পরীক্ষা। 
বছকষ্ট দিল, তবু দিলা ক্ষমাতিক্ষা ॥ 
একদিন সাঁধুকবি কুটার ছাইতে। 
মাধব সহায় হন শ্রীস্তি নিবারিতে ॥ 
মিথ্য। পতি শোক-বর্থী শুনি পদ্মামৃতা | 
কঙ্ঝ নাম দিয়! কর্ণে করিল জীবিত! ॥ 
গঙ্গাম।নে দিন দিন বহুরেশ হয়। 
দেখি? গল কেন্দুলিতে হইল উদয় ॥ 
এই্রূপে বহুলীলা করি মর্ডতূমে । 
শ্মারতে '্্রিতে কষ) গেল! নিতাপামে। 


বৈশাঁব, ১৩৩* ] শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেষ ১৮৯ 


গোস্বামীর মণি জয়দেব মহাঁশয়। 
ধ।হার গ্রভাঁবে তীর্থ কেন্দুবিতব হয়। 
অগ্যাপিও কেন্দুবিথে ভুক্ত অগণন। 
তিরোভাব দিনে বশ করেন কীর্তন ॥ 
এহেন প্রেমিকে গ্রেম যেদিন জন্মিবে। 
সেই দিনে অধমের সুপ্রভাত হবে। 


প্রীনত্যচর্ণ চন্দ্র বি, এল । 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম 


গৌরাঙ্গ প্রেম লাভ কর! জীরের পরম সৌভাগ্য । বড়ই স্থেয় 
বিষয় যে, অধুন1 আ্ীগৌরাল লীল! বুঝিবার বান! অনেকের মনে অন্সিয়াছে। 
মধো এমন দিনও গিক্লাছে ধখন অনেকেই এবিষয়ের কোন খোজ খবর 
লইঙেন না এবং বলিতে গেলেও উহা নাাডা নেড়ির ধর বলিয়া ঘবণায় 
উড়াইর়। দিতেন। 
গৌরাঙ্গ লীল! মহাজনগণের গ্রন্থে বর্ণিত আছে দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীগৌদাঙ্গ প্রেম পাত কর! বার 
511 এই গ্রেমদান করিবার একমাজজ মালিক আমাদের দয়াল নিতাই। 
এখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ট্দন্রোক্তি শ্রবণ করুন,_ 
ত্রজেজ্জ নন্দন সেই শচী সুত হৈল সেই 
বলঃ1ম হইল নিতাই। 
দীন হীন যত ছিল হরিলামে উদ্ধারিল 
তাঁর লাক্ষী জগাই মাধাই।* 
ষ্ঠ ১ ০৬ ঙ্ 
"নিতাই প? কমল কোটীচগ্র সুশীতল 
যে ছায়ার জগত জুড়ায়। 
ছেন নিতাই বিনে ভাই রাখা ক্কষ্ণ পাইতে পাই 
দৃটু করি ধর [নতায়ের পায় ॥ 
সে সম্বন্ধ নাঁহি যাঁর, বুথ! জন্ম গেল তাঁর, 
দেহ পশু বড় ছুরাচার। 


১৯৩ ভক্তি ২১৮ বর্ঘ, ৯ম সংখ্যা 


নিতাই না বলিল সুখে, মজিল সংসার নুখে 
বিস্তাকুলে কি করিবে তার ॥ 

অহঙ্থারে মত্ত হঃয়ে, নিতাই পদ পাঁসরিয়ে, 
অসঙ্যেরে সতা করি মানি 

নিতাঁয়ের করুণ। হবে জে রাধা কৃষ্ণ পারে, 
ভজ নিতায়ের চরণ ছ'থানি। 

নিতাই চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য 
নিতাই পদ সদ| কর আশ। 

নরোত্তম বড় হুঃখী নিতাই মোরে কর সুখা, 


রাখ রাঙা চরণের পাশ 


কিরপে শ্ীর্-প্রেম লাভ করিতে হয় তাহাই জীবকে শিথিইব!র জন্ত 
শ্ীগৌরাঙ্গদেব অবতীণ হইয়াছিলেন। দেবতা ও মানুষে প্রীতি হয় না। 
কারণ একজন বড় ও একজন ছোট, এই ভাব পরম্পরের মধো অন্তরায় 
হইয়। দীাড়াদ়। তাই দয়াময় শ্রীত্তগবান আমাদের মত মানুষ হুইয়। ভক্ত- 
ভাবে নিদ্দের লীলারদ নিজে আম্বাদন পূর্বক জীবকে আত্মম্মাৎ করিয়া 
বৃন্দাবন লীল! বুঝাইবার জন্য প্রীগৌরাগগ ূপে আগমন করিলেন। «আমার 
ল্পরণ লও সর্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে" শ্রীভগবানের এই অভয্প বাণী 
জগতের সমস্ত ধর্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধুগণের নিকটও 
শুনতে পাওয়া যায়। এই সমন্ত ধর্-গ্রন্থের বর্ণনা এবং সাধুবাকা জীবন্ত 
করিয়া! জীবের চক্ষে ধরিবার জন্ত সেই জীবের ীবনল ভগবান্‌ স্বপ্ন 
জীবের দ্বারে আয়! ধর| দিলেন। আর দেখাইয| দিলেন যে, কে লাভ 
করিতে হইলে কিরূপ উৎক হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়। এজ্জন্ত 
কাহাকে কিরূপ ব্যাকুলত গ্রকাশ করিতে হুইয়াছল দেখুন, 


“মহ প্রভুর বিষ অন্তরর। 

স্কঙচের বিয়োগ দশ প্কুরে নিরন্তর | 

“হ] কৃষ প্রাণনাথ বজেন্ত্র নন্দন । 

কাঠা বাড. কাছ! পাও সুরলী বদল ॥ 

রাত্রি দিনে এই দশা, স্বাস্থ্য নাহি মনে। 
কষ্টে রাত্রি গোঞার শ্বন্ধপ রামাননা সমে ॥” 


বৈশাখ, ১৩৩* ] ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম ১৯১ 


ঙ খাঁ ষ ০ 


“এই মত মহাগ্রতু, বাতি দিবসে। 
আত্মশ্ফুর্তি নাহি, রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ॥ 
কভু ভাবে মগ, কতু নছে বাহ্‌-ন্ফুত্তি। 

কতু বাহ্‌ ন্ফৃর্তি--তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥ 
নন-দর্শন-ভোজন দেহ স্বভাবে হয়। 

কুমারের চাক যে সতত ফিরয় ॥* টৈঃ চঃ 


যাহ] যাহা লইয়া লোক সংপার বন্ধনে বন্ধ হয় বর্ষ শুনদরীগণের তাহা 
পূর্ণ মাত্রার ছিল। তাহাদের ধন জন শ্বামী পুর কন্যা মাতা ভগগিশী 
গুড়ৃতি সমস্তই ছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও স্কাহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রজেজ্- 
নঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন। ফল কথা জ্রীভগবানে 
সর্দান্তঠকরণে আসন ইওয়! চাই। আর বাঁচার এই আসক্তি জদ্মিযাছে 
গৃক্ষেত্র তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। আবার দেখুন প্রীমৎ রঘুনাথ 
1স পুনঃ পুনঃ তাহার প্রাণনাথ হীগৌরাঙ্গের নিকট পলাইয়া যাইতেছেন, 
ইচছাতে তাহার মাত রঘুনাথের পিতাকে বলিয়াছিলেন পুত্রকে বাধিয়া রাখ 
হউক । তখন রঘুনাথের পিত! বলিলেন,_- 


“ইজ সম এশ্ব্ষয স্ত্রী অগ্পর| সম। 
এ নব বাধিতে নাক্সিলেক যার মন ॥ 
দড়ির বাধনে তারে বাদ্ধিবে ফেমনে ॥” 


বিষগানক্জি ত্যাগের জলন্ত আদর্শ এই রখুনাথ দাস গোস্ধামী। ক্মামর। 
পৃবেবেই বলিয়াছি আনর্পত ব্রপ্রেম জীবে হৃদয়ে অর্পন করিবার 
জন্ত সেই ব্রজের হরিকে গৌরহরি বূপে এই মহা ভয়ঙ্কর কলিঘুগে 
বাঙ্গালার ব্রজ নদীবাভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল | বথ! গ্ীচৈতন্ত 
ভাগবতে ভগবান বলিতেছেন__ 


“্যুগধর্ম্ম প্রবর্তন হয় অংশ ছৈতে। 

আম! (বন! জনকে নারে অজ প্রেম দিতে ॥ 
তাহাতে মাপন ভক্তগণ করি সঙ্গে । 
পৃথিবীতে অবতরি করিমু নান! রঙ্গে ॥ 


১৯২ ভক্তি [২১শ বর্ষ, ৯ম লংখ্যা 


এত ভাবি কণিকালে প্রথম নন্ধযায়। 
অবতীর্ণ হইল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥" 


দেই প্রেমময়ের অধীম দগ্জার কাহিনী ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা] 
জীবের নাই। পাও জগাঁই মাধাই এর প্রতি প্রত নিত্যান্দের অপার 
করুখার কথ! একবার স্মরণ করুন। মাধাইর প্রহারে নিতাইর মাথ! 
ফাটি রক্তের ধারা বহিতেছে, কিন্ত নিতাঁঈর সেনকে দৃষ্টি নাই তিনি 
ভাই ভাই বণিয়া মাধাইকে কলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন। ইছাই প্রীগৌরাজ 
প্রেম। এগ্রেমের শক্তি অনস্ক। আর এই প্রেমের বন্তায় পিয়া একলময়ে 
কোটি কোটি নর নারী আনন্দ স্রোতে ভাসিয়! গিগ্জাছিল। যে অনাবিল 
আনন্দ লান্ভ করিবার জন্য যোগী খধষিগণ কত শত শত বৎসর ধরিদ্1! কঠোর 
- সাধনা করিতেছেন কাঙ্গালের ঠাকুর নিগ্গে দীন হন কাঙাল সানিয়া তাছ! 
জীবের দ্বারে দ্বারে অধাঁচিত ভাবে বিভরণ করিয়ছেন। আর নিতাইর দেই 
গ্রচার কার্য, তাহ! ষে প্রতি নিয়ত মামাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে-- 


"ভজ গৌরাগগ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম। 
যেজন গৌগাঙ্গ তজে সেই আমার প্রাণ ॥* 
"নিতাই কান্দিয়া বলে দস্তে তৃণ ধরি। 
আমারে কিনিঘ্প1 লঙ্চ বল গৌর হরি ॥* 


এবে কতদূর দীনতা তাহ! ভাবিয়া আজিও আমাদের প্রাণ কি যেন এক 
অপূর্ব পুলকে পুগকিত হইয়। উঠিতেছে। আমাদের নায় কলিহত জীবের প্রতি 
তাহার কত করুণা । শ্রীগৌর প্রেমের পরশ যাহার হৃদয়ে লাগিয়াছে তাঁছার 
সকল আল! জুড়াইয়! গিয়াছে । সংসার .বিষজাঞ1 যে জর কিছুতেই জড়ায় 
না। আমাদের ভ্তার মহাপাপী আরকার ভরদ1! ক'রয়! বাচিবে। যাহার 
অধিক পাতকী--অধিক তাপিত তাহারাই যে তাহার কৃপাপাত্র। একদিন 
না একদিন তাহার ম্বশীতল শ্রীচরণ প্রান্তে স্থান পাইব ইহা নিশ্চিত এবং 
এই আশার আখাদ্গকে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। সেই দিল 
আমাদের চিরসন্তপ্ত হদয় তাহার প্রেমের পরশ পাইয়া জুড়াইথ। যাইবে। 
আমরা ধন্ত হই যাইব । 

অ।সুন আমরা আত্মীয় প্বগন ভাই-বন্কু সকলে মিলিয়া-_শতে--সহজে 


বৈশাখ, ১৩৩০ ] আনন্দ-লীল। ১৮৩ 


একত্রিত হই! শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আত্মসমর্পণ করি । আর জগৌরাঙ্গ :প্রেষে 
হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রাথ ভরিয়া বলি-- 
“গৌযাঙ্গের ছি পদ, ঘার ধন সম্পদ, 
সে যানে ভকতি রগসার। 
গৌরাঙ্গ মধুর লীল।, যার কর্ণে প্রবেশিল। 
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ 
ষেগৌরাঙ্গের লাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, 
তারে মুই যাই যলিহারি।. 
গৌঝাগগ গুণেতে ঝরে, নিত্য লীল! তারে স্বরে 
সে জন ভকতি অধিকারী ॥ 
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য নিদ্ছ করি মানে, 
সে যায় জেন সুত-পাশ। 
শ্ীগৌর মণ্ডল ভূমি, যেব! জানে চিন্তামণি, 
তার হয় ব্রজ তূমে বান। 
গৌর প্রেম রদার্ণবে, সে তরঙ্গে ষেব! ডুবে, 
সে রাধাম[ধব অস্তরঙ্গ। 
গুহথে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, 
নরোতুম মাগে তার সঙ্গ ॥* 


দীন-- আংভালানাথ ঘোষ বর্ম! 


অখনন্দ-লীল!। 


গ্ররষ্চটৈতন্ত মহাপ্রভু আমাদের দেশে থে নংবাদ প্রচার করেন, তাছ। 

প্রীমপ্তাগরত- গ্রন্থের মর্পঙ্ছলে বিদ্তমান। ্মদাগবত গ্রন্থ প্রঠৈতন্য মহা প্রড়ূয় 

বছপূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল, শ্রীরষের বন্দাবনলীলার কথাও আমাদের দেশে 

অপরিজ্ঞাত হিল না-_-কিন্ত শ্ীমন্ভাগবতের ঘাঠা £মর্খ কথ! তাহ! শ্রীচৈতর মহা. 

প্ীভু কর্তৃকই সাধারণভাবে প্রচারিত হয়-__নুতরাং হীকফকচৈতন্ত মহা প্রভুকে 

তদগীর ভক্তগণ যেভাবে বুবিযাছেন--ঠিক সেইভাবে বুঝিতে হইলে প্রীমন্কাগবত 
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১৯৪ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ৯ম দংখা। 


গ্র্থের অভ্তান্তরে যে ভাবধার! গ্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার গতির দছ্তি 
আমাদের হৃদয়ের পরিচয় হওয়া গ্রয়োজন। 

এই ভাব-ধানার সহিত পরিচয় হইলে দেখিভে প1ওয়। ধাইবে যে, শ্রীকৃষ- 
টৈতন্ল মহাগ্রভূর আবির্ভার একটি আকস্মিক ব! বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে! 
এই ব্র্ধ/গু-লীলার প্রথম প্রত্ুষ হইতেই গোপনে গোপনে- -স্থলদর্শী সাধারণ 
ম!নবের জ্ঞানের অগোচরে, অথচ, ভক্তজনের হৃদয়কে আপ্যান্ছিত ও আনন্বিত 
করিয়। যে উদ্মোগ চলিতেছিল, এই আবির্ভাব সেই আয়োজন সমূহের শেষ 
ফজা। আচার্ধ্য ও ভক্তগণ এই ভাবেই শ্রীরুষ্চঠৈতন্ত মহা গ্রত্ুর লীলার তত্ব 
আঅলোচন! করিয়(ছেন এবং লীলার তাৎপর্য উপলব্ধি করার ইহাই একমাঞ্জ 
উপাঁয়। এই ভাব-ধারার নাম আননদলীলা_বৃন্দাবন ও নবদীপে ইহার 
শেষদৃশ্টের অভিনয়। 

্ীমস্তাগবতের--প্রনিদ্ক ও সর্ধপ্গনদন্মনিত টীধাকার শ্রীধরম্বামী-- 
জীটৈতন্তমা প্রতুষ্ধ প্রার ২৯* শত বৎসর পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন -- 
তিনি শ্রীধভাঁগবতের ষে টীক! রচন! করিয়াছেন তাহার সাহাষ্যে সাধনশীল 
ও পবিত্রমনা আনেক মহাত্য। ভ্রীঃডাগবতের ও শ্রীককষ্ণচলীলার প্রকৃত তাঁৎপর্ধয 
ছদ্ম করিয়াছিগেন কিন্তু অধিকাংশ মানবের পক্ষে তাহ! হয় নাই। 
নীলচলে অবস্থিতিকালে বন্গুভভটের সহিত শ্রীঠৈতন্যমহা প্রতৃর যে কথোপকথন 
হয়, তাহাতে ভ্রীধরদ্বামী টীকা সম্বন্ধে শ্রীচেতন্ত মা গ্রতুর যাহ! মত তাহ! 
নুব্যক্ত হুঃয়।ছে। বল্পভভন্ট একদিন বলিলেন হ আমি শ্রীধরম্বামীর ব্যাধ্য। 
খণ্ডন করিরাছি--এই কথ! শুনি 


“প্রভু হাসি কছে স্বামী না মানে যেইঞ্ন। 
বেশ্তার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥* 


জন্স্থানে গটৈতভ্মহাগ্রতৃ এই বজ্তভট্টকেই বলিলেন। 


"ধর স্বামীর গ্রসাদে ভাগবত জানি। 
জগৎগুক গ্রীধরদ্বামী গুরু করি মানি।* 


ধঁ ৮০ খ রা 


"উ্ধয়াগত্যে কর ভাগষত-ব্যাধান। 
অভিমান ছাড়ি ভত কৃষ্খ ভগবান ॥ 


বৈশাখ ১৩৩০ ] আন্দ-লীল। ১৯৫ 


গপকাধ ছাড়ি কর কৃষ্তসংকার্তন। 
অঠ্রাতে পাবে তবে কৃষকের চরণ ৮ 


জীটৈতত্তচরিস্বাম্ৃত হইতে উদ্ধত এই কয়টা পয়ার হইতে প্রীধরদ্থামী সঙ্গে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যাহা মভ তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই 
জীধরগ্থামী গ্রীমভাগবতের টাকার প্রারভে বলিয়াছেন যে, এই জীমতাগবতশান্ 
বরহ্মহজের অর্ধমহাতারতের অর্থশবনির্ণয়। গান্এীর-ভাা এবং বেদের 
গ্রকূত তাতপর্যয | ভ্রীমত্তাগবতের এরূপ মহিম। ধরম্বামীর পূর্বেও 
আমাদের দেশে গ্রচলিত ছিল। শ্ধরশ্বাদী এই সমস্ত এহগ করিয়াছেন, 
এবং এই সমন্ত মত প্রতিষ্ঠা করিবন্ধি জন্যই ই্র্মতাগবতের টাকা রচদা 
করিয়াছেন। 

অন্ধিকারীর হাতে পড়িয়। কেবল শাস্ত্রের বলিয়া নছে সকল বস্তরই 
অনাদর হইয়। থাকে । এই জন্য আমাদের দেশে অধিকামী-নির্ণয়ের ভঙ 
এত চষ্টা। এই শ্রীচ্ভাগবতশাশ্থবও একমময়ে অনধিকারীর ছাতে পতি" 
ছিল এবং তাহা ফলে অনেক ত্রান্তমতও প্রবস্ত্রিত হইয়াছল। 
পুজ্যপাদ ভ্ীধরন্বামীর টীক1 আলোচন| করিলেই বুঝিতে পারা বা যে এই 
প্রকাযের ভ্রাস্তমত দূর করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। 
শ্রীমতাগবতেয় টীকার প্রাক়্স্তেই শ্রীধরম্বামীকে সগ্রমাণ করিতে ছইয়াছে 
যে। এই গ্রস্থধানিই শ্রীমন্তাগবত। বা।গারখান! বুঝ ন--এ একে ধারে যেন 
গোটা মানুষটাই চুরি। প্রাচীন অন্তান্ত শান্ছে শ্রীমস্তাগবতের মাহাত্ম 
বর্ণনা কর হইমাছে। ধাহাহার] শান্ত্বাকো অবস্থাবান তাহারা এই সমন্ত 
উল্ভি উড়াইর! দিতে পারেন না সুতরাং শ্রীমত্তগবতের শেষ মাহাত্বয 
স্বীকার করিতে গাহারা গ্রস্তত, কিন্তু তাহার! এই আগতি তুলিলেন ঘে, 
এই গ্রস্থখানিই পেই প্রকৃত ভাবত কি না? অর্থৎ এই গ্রন্থথানি থে 
জাল নহে তাহা কি প্রকারে জান! যাইবে? 

প্রীটীনকালের এই আপত্তির কথ! ভাবিলে একালের ইহা! আপেক্ষাঃ 
একটা বড় আপত্তির কথ! মনে হয়। আপপার! বোধ হয় গনেকেই 
জানেন বে বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ড্‌গাল্ড, ইয়া এক বৃধৎ প্রবন্ধ 
পিথিয়। পাশ্চাত্য জগতে সপ্রমাণ করিবার চেষ্ট। করেন যে, কেবল সংস্কৃত 
সাহিত্য নছে, সমুদর সংস্কৃত ভাধাটাই একট মিথ্যা! জুয়াচুরি। সংস্কৃত 
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ভাষ। বা সংস্কত সাছিত্য বলি সত্য মত্য একট কিছু নাই এবং 
কখনও ছিল না। আলেকজাগ্ীর ভারতবর্ধ জয় করার পর ভারতবর্ষের 
ব্রাঙ্মণের। গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়। তখন 
তাহারা এই গ্রীক ভাষা! ও সাহিত্যের অনুকরণে একটা 
কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্য হস্ত করে।, পুর্বে অর্থাৎ ইউরোপে 
যখন গ্রথম প্রচারিত হইতেছিল দে সময়ে ডগা য়া্টের এইমত 
অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিগ্গেন। অধিক কি ইংরাজী ১৮৩৮ ত্রীষ্টাব্খেও 
ভাব্িনের একক্তন অধ্যাপক এই মতের সমর্থন করিয়া! এক বুছৎ 
প্রবন্ধ রচল! করেম। বিলাতে এই মতটা প্রচারিত, হওয়ার অবশ্থ 
একট! হেতু আছে। সে হেতুর্টা এই। খ্রীত্রীয় সগুদশ শতাকীব 
ধরী্ঠান লেপ্দুইট, সন্প্রদায়ের একজন পাদ্বী একথানি পুগ্তক লইয়া ফয়ালা 
দেশে প্রচার করেন এবং বলেন যে, ইহ! ভারতবর্ষের সংস্কত গ্রন্থের 
অনুবাদ । বিখ্যাত ফর়াদী পণ্ডিত ভল্টেযনার এই গ্রন্থের খুব নুখ্যাতি 
করিস্াছিলেন। কিন্ত পয়ে গ্রমাণিত হইল যে এই গ্রন্থধান জাল। 
এই কারণেই প্রকৃত সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচন। ও ্মাদর আর হইল 
ভখনই এই সমগ্র জিনিসটাই যে জাল এই প্রকারের কথাও স্থানে স্থানে 
প্রচার হইতে লাগিল। 

এক্টট| গোটা আধা ও সাহিত্যই হঙ্গি "জাল বলিক্সা প্রচারিত 
হইতে পারে তাহা! হইলে একখানি গ্রন্থকে জাল বলিয়! অপবাদ দেওয়। 
একটা অসম্ভব বাপাঁর লছে। গ্রধরপ্বামীর টীকা আলোচনা করিলে এ 
প্রকার কথ! প্রচার হইবার দুইটি কারণ অন্মিত হুয়। প্রথম কাঁরণ 
সাম্পদায়িক বিরোধ | মানুষ ঘতই “এক ভগবান বলুক না কে, 
গা্রধায়িক স্বার্থের ক্ষুদ্রগণ্তী ছাড়াইয়া উঠিতে পায়ে না। ঘিতীয় 
কারণটি গ্রীমস্তাগবতের রাঁসলীকার টীকাঁর প্রথমেই জ্রীধরশ্বানী যাহা 
বলিয়াছিলেন তাঁহা হইতে বুঝিতে গারা যাঁয়। জ্ষডাগবতের কুব্যাখা 
করিক্গাঁমর্খ লোককে ঠকাইয়! অনেক স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়-পরারণ বাক 
সমাপ্রের অমজল করিতেছিল। তাহারা নিবৃত্তি ও সংহমের পরিবর্তে 
ধথ্ষেচ্ছাঢার গ্রঠার করিতেছিল। এই দুই কারণেই সম্ভবতঃ এই প্রকারের 
একট মত কে!ন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল যে, এই গ্রস্থধানি 
(প্রকৃত জ্রীমন্ভাগবত নছে। জীধরনামীর টীকানুসারে আমরা কথা! 
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দেখাইতেছি। প্রীধরদ্বামীরুত প্রথম শ্লোকের টাকার শেষ কথা অতএব 
ভাগবত নামান্তদিতাপি লাশঙ্কনীয়ম্‌।* অত£ব ভাগবত নামে অন্ত গ্ুহ্থ 
আছে অর্থাৎ এখানি সে গ্রন্থ নহে এন্সপ আশঙ্কা করিবেন না । 

পহ্রীরাসলীলার টাকার প্রারভ্তে শ্রীধরম্বাধী বণিলেন ধে, এই জলার 
উদ্দেম্ত মদনের দর্পজয় | অমনি হেন একজন আপত্তিকারী বগিয়া 
উঠ্ঠিগেন, পরস্বী-বিনোদের দ্বার! কি কন্দর্পেহ দপ অয় হয়? ইহাতে 
যে কন্দর্পের সেবা করা বুঝায়। এই জাপত্তির উত্তরে শ্রধরন্থামী রাম- 
পঞ্চাধ্যায়ের মুল হইতে চাঁরিটী বাঁকা উদ্ধার করিয়া বজিলেন বে, এই 
চাঁরিটা বাক্যের মর্ম অবধারণ করিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য ও রহস্ত ঝুকিতে 
পারা যাইবে। তাহার পর তিনি বাঁললেন আমাদের ঘবতীপ্ন শান্ত্রেই 
নিবৃত্তির বা সংঘমের উপদেশ করিয়াছেন, আবার এই রাসলীলা বিশ্ব 
করিয়! নিবৃত্তিপর!। কাঁমকথ, যাহ। রাললীলায় দৃষ্ট হয় তাহা একটি 
আবরণ নাত্র। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন যে, রাসের ব্যাথা! করিয়। 
আএ তাহা প্রতিপা্ন করিব। *্শুঙার-কথাপদেশেন বিশেধতে। নিবৃত্তি 
পরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তি করিষামঃ 1 

এই শুমত্তাগবতকে শ্রীধরঘ্বামী বন্ধবিগ্ভ। বলিয্নাছেন। ব্রঙ্গবস্ত/ সকল 
বিস্তার প্রতিষ্ঠাতূমি, ইহ বেদের কথা। গ্রুচৈত্ন্তমহাপ্রভুর মত ও 
শিক্ষা-ফাহাদের দ্বার প্রচারিত হইয়।ছে তাহারা সকলেই আমভাগবতের 
মাহাআ্য ও শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়াছেন! আজীব গোম্বামী রচিত 'ষটসন্দর্ভ 
নামক স্ুগ্রলিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথম সনর্ভেই অর্থাৎ তত্বপন্দর্তেই 
শ্রমস্তাগবতের মাহাত্ব্য বিশেষস্ভাবে থ্যাপন করা হইয়াছে । এ অংশটুকুর 
যাহ মর্থ আমি কেবল ভাভাই বপ্তেছি, এ গ্রন্থ আপনার! আলোচনা 
করিবেন। 

পুরাণ পঞ্চমবেদ, এরূপ কথা প্রাচীনকাল লইতেই প্রচলিত আছে। স্কল- 
পুরাণের প্রভাদ খণ্ড হইতে বচন উদ্ধার করিয়া শ্রীলীবগোক্বামী বলিতেছেন 
যে প্রেদের নয পুরাণের অর্থকেও নিশ্চল মনে করি। বেদসকল 
পুয়াণেই প্রতিঠিত। শ্রুত খু স্থঠিতে হাহা পাওয়া যায় না পুয়াণ 
হইতে লে সব্দয় আবধারিভ হইয়! খাকে। কিন্তু পুরাণ নানা দেবতার 
কথা বলিষাছেন।) ভ্ুতরাং পুরাণের অর্ধ হুরঝোধ্য। মতহ্যপুরাণে কথিত 
হইয়াছে যে, কল্পতেদে--পুরাণের বিভিল্ল5। হইয়াছে। সাত্বিক কল্পে শ্রীহরির 
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মাহাত্য অধিক-_পাঁজসকলে ব্রহ্মার মাহাত্াা অধিক এবং ভমসকল্পে অগ্ির ও 
শিবের মাহাত্ অধিক কীর্তিত হইয়াছে। সত্বরজন্তমোময় সংকীর্ণ কয়সহলে 
সরম্থতীর ও পিভৃগণের মাহাত্য উক্ত হইয়াছে। মত্শ্তপুরাণে পুরাণসমুহের 
শ্রেণীধিভাগ কর! হইয়াছে । সাঁত্বক পুরাণসমূহ "শ্রেষ্ঠ হইলেও ৬তসমদয়ের 
মধ্যেও আবার মতভেদ রহিয়াছে । কেছ বলেন বক্ষ সগুণ, কে বলেন নিগুণ, 
কেছ বলেন জ্ঞানমুলক, কেহ বলেন জড় মূলক, হুতরাং এই সমুদয়ের মধ্যে শেষ 
কথ! কি তাং! নিরূপণ করা কঠিন। ব্রহ্ধনত্র হইতে পরমার্থ নির্ঘয় করা বার, 
কিছু হুত্রগুলি অত্যন্ত অল্লাক্ষর ও গৃঢ়, সুতরাং উপায় কি? শ্রীজীব গোস্বাশী 
তত্বদন্দর্ডে এইরূপ গ্রসঙ্গ করিয়। উপসংহারে বলিতেছেন 'তিদেবং সমাধেছং, 
ধদেকতমেব পুরাঁ্লক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ববেদেতিহানপুরাণানামর্থমারং ব্রহ্মহ- 
ত্রোপজীবঞ্চ ভবদৃভুবি সম্পূর্ণ প্রচরদ্রপম্‌ শ্তাৎ। সত্যমুক্ম্‌। বত এবচ সর্ধব- 
প্রম'গানাং চক্রবর্তিভূতাহ্মদতিদতং শ্রীমস্তাগবতসেবোভাবিতমভবতা” ॥ ইহার 
অর্থ “যদি অপৌরুষের, বেদ ইতিহাস ও পুরাণ গকলের সারাথ প্রকাশক, 
বর্গশুত্রয় উপজীব্য এব এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত এবং পুরাণের কে সমস্ত 
লক্ষণ সেই সমপ্ত লক্ষণযুক্ত কোন একখানি পুর'ণ থাকে, তাই! হইলে সেই 
পুরাণের সাঞ্চায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। অতএব সকল প্রমাণের 
শীর্ষস্থানীয় আমাদিগের অভিপ্রেত শ্রীম্তাগ বত গ্রন্থধানি উদ্ভাবিত হইল। 

স্তগবান বেদব্যাদ সমুদয় আবিষ্কার করিলেন-্ব্রন্ষস্ত্র প্রণয়ন করিলেন 
কিন্তু শ্রীভগবানের ্বর্ধ্য ও বাধুর্ধযপুর্ণ, বিচিত্র গুড় লীল! সম্বদ্ধে সনে থাকার 
তিন্নি চিত্তের গ্রসন্নতা লাভ করিতে পারিণেন না--তখন ভিনি সমাধিস্থ হইয়া 
আপনার রচিত হৃরসকলের অক্রত্রিম তাযান্বরূপ এই শ্রীমন্তাগবত প্রাপ্ত হইয়! 
প্রচার করিলেন। *্বন্থিঙ্নেব সর্ববশাস্ত্রলমহয়ে দৃশ্তাতে । সর্ববেদার্থসৃত্র লক্ষণ।ং 
গায়ভ্রীমধিক্কতা গ্রাবর্তিতত্বাৎ।” অর্থাৎ এই শ্্টমস্তাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ গায়ত্রী, সকল বেদার্ধের হুত্রপ্বরূণ আর শ্রীমন্তাগবত 
এই গায়ক্রীকে অবলগ্বন করিয়। প্রবর্তিত হুইচাছে। শ্রীমস্তাগবতের প্রথম 
শ্লে।কেই গামত্রীর অর্থ প্রতপান্দত হইক়্াঞ্ছে, এই গ্রকারে নানা পুরাণেক্স উক্তি- 
অবলম্বনে শ্রীব্বীবগোস্থামী শ্রীধয়স্বামী কর্তৃক প্রদর্শিত পথে শ্রীদন্ভাগবতের 
শরে্টুতা, পুর্ণতা, ব্রহ্ম ন্ত্রের অর্থরূপত। প্রভৃতি গ্রতিপাদন করিক্জাছেন। 

শ্রীমৎশন্ধ রাঁচার্ধ্য শ্রীমন্ত।গবতগ্রন্থের মত বিশেষ বদরের লহিত গ্রহণ 
করেন নাই, ভীজীবগোন্থামী তাহারও হেতু নিরূপণ কারয়াছেন। এই হেতু 
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অনেক বৈব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! ধানছ। পন্পপুরাণের একটা উক্তির উপয়েই 
এরই কথাটির প্রতি্ঠা। তথায় এইরূপ বল! হইয়াছে যে প্শঙ্করাচার্যা 
পর়মভক্জ হইলেও ভগবানের একটা বিশেষ আনেশ-পালনের জন্তই আবির্ভূত 
হইনাছিলেন। ভতগবততত্ব গোপন করিক্প! মায়াবাদ অবজম্থনে, উপনিধদাদির 
বাধ্যার সাহাধো অদ্বৈতবাদ স্থাপন করাই সেই আজ্ঞা । এই কারণে তিনি 
হ্মস্তাগবতকে গ্রহণ করেন নাই ।* কিন্ত ভ্ীমৎশঙ্করাচার্ধ্য স্বরচিত গোবিন্দ" 
উকাদিগ্রন্থ বিশ্ব্ূণ দর্শন করিয়া ব্রজেশ্বয়ীর বিশ্ময়্- ব্রজকুমারীগণের 
বলনচৌর্য্য গ্রভৃতি বর্ণন| কাঁরয়াছেন। ভ্ীকৃঞ্খলীলার এই সমুদয় কথা উ্রীমাগ- 
বন্ধ ব্যতীত অন্তর নাই । অতএব তিনি ্রামস্তাগবতগ্রস্থ আলেোচন| করিয়াছেন 
এবং গ্রহছণও করিয়াছিলেন | কিস্ব যে উদ্দেন্ট সাধনের জন) তাহার আবি- 
ভাব, তাছ।র গ্রাতিকৃত্য ঘটিবর সম্ভাঁবন1 বিবেচন। করিয়া! জনসমাজে-__এই 
গ্রন্থের প্রকৃত মহিমা গ্রচার করেন নাই, ইহাই প্রতিপার্দত হইতেছে। 
সাত্বত (ভক্ত)গধের মধ্যে এইরূপ প্রসিছ্ধি আছে যে, শন্করাচার্যের অগ্যান্ত 
শিম্য পুগারণ্য প্রভৃতি আচাধের প্রকৃত অভিগ্রায় লা বুঝি] এমনভাবে 
ব্যাখ্যা করিতে লা!গপেন যে শ্ম ধ্বাচার্য্য প্রভাত বৈষ্বগণেয় মনে ভয় হইল 
যে খৈষবেয়! ভীমন্তাগণতেক নিগুপ ও চিম্মাঞ্পর বলিয়া বিবেচম1 করিতে 
পাক্েন। এই জন্ত তিনি শ্রীমস্তাগবতে প্রক্কভ তাৎপর্য বাধ্য! কনিধার 
পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীমস্তাগবত সম্বন্ধে যে সমস্ত কথ]. বলা হইল 
তাহ! শ্রীদীব গোস্বামী রুত তত্বসন্দর্ভের কথা। এই কথাগুলি জাশ্রয় 
করিয়! আমি আপনাদিগকে প্রাচীন আচার্দগণের ঘাহ! মত তাহাই জ্ঞ/পন 
করিতোছ। 

আমর! আমানের দেশে পৌকাণক সাহিত্য নামে পরিচিত এক 
অভি বিশাল সাহিতা দেখতে পাই। অষ্টাদশপুরাণ আমাদের পরিচিত। 
বক্ষ, পপ, বিজু, বায়ু, ভাগবত, নারী, মার্বতের,। অগ্নি, ভবিষ্য, আঙ্ছবৈবর্ত, 
লিঙ্গ, বরাছ, হ্বন্দ, বামন, কৃর্ণা, মত্ত, গরুড় ও ব্রঙ্গাণ্ড এই অষ্টাদশ পুরাণ। 
ইতিহান ও পুর়াপাত্বক পঞ্চম বেদ শতকোটী প্লোকে নিবন্ধ এবং দ্ায 
মুখ হইতে ইহ! নিঃশ্যভ হইয়াছে, ইহাই প্রাচীনকালের বিশ্বাস। ভ্রীদকাহ- 
বতের ওয় স্বব্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে এ্রক্ধপ উক্তই দেখিতে পাইবেন। মধ্যে 
আমানের ছুর্ভাগয বশত: এমন একট! দিন আসিয়াছিল ধখন এই 
সমুদয় পুরাণের নামও ত্র] ভুলিয়। গিয়াছিল।ম । এখন জাতীয় চিত্বের 
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গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের অতীতের সহিত খাহাঁতে একটা 
প্রন্তত পরিচয় হয়, সেজন্ত চারিদিকে একটা চেষ্টা পারলক্ষিত হইতেছে। 
প্রায় সমুদয় পুরাণই ইংরাজী ও বাংলাভাষায় আনুবাদিত হইতেছে। সংগত 
সূলগ্রন্থও হুলভ, সুতরাং পৌরাণিক সাছিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া! পচিশ 
বৎসর পুর্বে যতট| কঠিন ছিল এখন আর ততট| নাই। আমার বিশেষ 
অনগরোধ আপনায। সমুদয় পুরাণ ও উপপুরাঁণগুলি ভাল করিয়। পাঠ 
করিবেন। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের লমগ্র সাধনার প্রতিবিষ্ব এই 
পৌরাণিক সাহিতোই গাওয়া যায়। পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের 
পরিচয় হদ নাট, এ প্রকারের লোককে জাতীয় হিসাবে শিক্ষিত বল! যায় না। 
অবশ্ঠ পুর্ব পুরাণগুলি যেবপ উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল এখন আর সেব্খপ 
উপেক্ষিত নছে-অনেকেই পুরাণশান্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু 
পৌরাণিক সাধনারদারা হ্বদয়বৃত্তর অনুশীলন করিবার জন্ত পুরাণের 
আলোচন| অভিশজ় বিরল। পুরাণের মধা হইতে একালে আমর! যাহাকে 
ইতিছাল বলি, তাঁছার কোন তথ্য খুঁজি পাওয়। যায় কি না এই জন্থই আজ, 
কাল পুরাণের আলোচনা হষ্তেছে। ইছাও একটী আবশ্ কয় কার্ধ্য। কিন্ত 
এই প্রঙ্গারের কোন উদ্দেগ্ত লইয়া! সমালোচনার ছুরিকাহস্তে পৌরাণিক 
সাধনার তপোবনে প্রবেশ না করিয়া তথায় যে হদয়োচ্ছান চারিদকে বছিয়া 
যাইতেছে গেই উদ্ডাসের থাবা আত্মহদয়ের অনুশীলন করিবার জন্য 
শ্রদ্ধাবান সাধকের মত প্রবেশ করা অধক প্রয়োজন । ইহার কারণ এই যে, 
আমরা জামাদের অহীতের লহিত যে পারম্পর্যযহতে বদ্ধ হইয়াছিলাম আম!- 
দেয় নবীন শিক্ষ। ও দীক্ষ। সেই সুত্র ছিন্ন করিয়া! দিডেছে। আমদের 
অতীতের বুক হইতে ভাব ও রসের ধার] বর্তমানের নৈয়াগ্ত মরুভূমকে 
গতদিন অবিশ্রান্তভাবে লন্নল না করিবে ততাদন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও 
উপ্তধ ক্গত্র্ গ্রছ্র উদ্দেস্তু-হীন গন্ির মত। 
ক্রমশঃ 
ভীকুলদা প্রা মল্লীক বি-এ (জাগবতরত্ব ) 
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*ভতক্তির্ভগবত: সেবা ভক্ভিঃ প্রেম-স্বরূপিনী । 
ভক্তিরানন্দরূপা চ শক্তিতক্তত্ত জীবনম্‌ ॥৮ 








( ২১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জ্যে্, ১৩৩০ সাল ) 





প্রার্থনা 


"্ভীরাধারমণ মদনমোহন 
শীরাধাবলত নাথ। 
এ দীন অধযে করুণ! নয়নে 


কর স্ুতদৃষ্টিপাত 


হেয়াধারমণ! দীনহীনের প্রতি একবার অরুণ! নয়নে দিরিয়! ঠোখ, কি 
ভীষণ ছর্দশ! হইয়াছে । আনে করিগ়াছিলাম আর তোদাকে বিয়ক্ত করিব না, 
ক্চিন্ধ দয়াময়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়। আর ন বলিয়। পারিলাম না। আঁর যে 
সহ হয় না, আঁঘাতের উপর আঘাত খাই! খাইয়া আমি যে অবলন্গ হই 
পঁড়়াছি। তুমি হয়ত ঝাঁলবে “কর্মফল” ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু দয়া- 
ময়, তোমাকে যে অগত্তির গতিদাতা--অধমতারণ বলিয়া! লোকে বলে, সে কথা 
কি মিথ্যা? এ কথ! ভাবিতে৪ যে প্রাণ শিহরিদ়া উঠে। তোমার হন! কি 
জীবের কর্দবফলের অপেক্ষা করিবে? গুজনপৃজ্জন করিয়া! যদি তোমার কৃপা 
পাইতে হয় তবে আর তোষার অপেক্ষা! করিবে ফেন? সে তো নি সাধনের 
বলেই উদ্ধার হছুইবে। যে তোমাকে স্মরণ না করে, তোমার নাম না লর, 
তোমাকে ছাড়িয়া! দিয়া লংলারের মোহে মুগ্ধ হইয়! আছে তাহাকে বদি উদ্ধার 
করিতে পার--ভাঁহার লেই.শত বিষয়ে ছড়ান প্রাণটিকে ছুদি কুডাইয়! তোষার 


২০২ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১*ম সংখ্য। 


পাদপন্মে মঞ্ রাখিতে পার তবেই না তুমি অধমতারণ, তবেই না তোমার 
দগ্লাময় নাঁষের দার্থকতা 1 প্রভু, আমার মত এমন অভাগা, পতিত জগৎ্সংসার 
খুজিযা আর দ্বিতীয় পাইবে কি ন! সন্দেছ। তাই--বলি আমাকে দয়া করিয়া, 
তোমার ভক্তদবত্ব দয়াময় নাম লার্থক কর। কেন না 

প্সাধ্ন ভজন ক/র়ে পাইলে তোমায়, 

সেই কি ছে দয়াল নামের পরিচয়? 

তারা তো আপন সাধন গুণে পাইবে চরণ* 

এই সাধন হীনে তার দেখি কেমন দয়াল হরি ।” 
দীন__সম্পাদ ক 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৬) 


১৪।--(৩1ই) বকা গৌর বীক। আখি আকা ঝক| ঠাম। 
(তাই) বাক] হয়ে ঈাড়াইয়ে গায় রাঁধা নাম ॥ 
বাক! পথে চায় ষেতে আক বাক1 চলনে, 
বাকামনে কি আছে তা কে বুঝিবে কেমনে, 
ব1ক। কত নূহ ভাল, কালশশী গোপনে, 
চাঁকিয়। সে বাক! তনু ছলে গুণধাম ॥ 
বাক! সেত্রে বরে ছিল পুনঃ এল নদীয়া, 
রাধাপ্রেমে খণি বাক! ঘটাবে কি বিধম দাদ, 
(ও) বাকা তাল জানি আমি, হউক না সে গোরারা য়, 
(ও)ৰাকার ভিতয়ে বাক! সেই বকা শ্যাম । 
এ বিশ্বরূপের বাক! ছাড়িতে হইল সাধ, 
ছাড়িলে ন! ছাড়ে বীক। সাধে মনোসাধে বাদ, 
বাকার কলি বাকা, তাই হেন পরমাদ, 
(গে) জাঁনিলে কি এ অ1খিতে বাক হেরিতাম ॥ 
১৫।--ছে গৌরাঙ্গ গ্রাণর়মণ হে নদীয়া বিহারী। 
হে নিমাই ছে পতিত উদ্ধারণ হিতকারী॥ 


জোন, ১৩৬০ একটি চিত ২০৩ 


খল কপট কুটীাল কোন সো সম ছুষ্নাচাযী। 
হা ছা শীনহারণ কর্‌দে গতি হামারি ॥ 
ধ্যায়সে তু'ছি গাঁবন জগভারণ অবতারি 
ত্যায়দে অতি পাতকী কোই হাম্দে নেহি তারি। 
এ বিশ্বরূপদাঁস পতিত অ।শ ধরে তুঁছারি। 
হে শরধাগতপাল ভব.সে পারলে উতারি ॥ 
দীন_-সম্পাদ্দক 


একটী চিত্র 


মহা প্রতুর মাগ্ুষি-লীগার শেষ দ্বাদশ বৎসরের মহ।বিরছ্ের প্রতিচ্ছবি স্বরণ 
করিয়া হৃদয় আজ ধেন কি এক ভাবে বাকুল হুইরা উঠিয়াছে। শ্রীগৌয়াজের 
সেই মান পগ্মের হায় বিরহ পার মুখখানি প্লাবিত করিয। মুক্তা বিদুর ভার 
পেই অঞরুমালার অবিরঙল প্রবাহ। আর সেই বুক ফাঁট। দীর্ঘশ্বাস--সেই 
গদগদ কঠে “হা কৃষ্ণ হা ₹ৃষ* বলিয়া করুণ আর্তি। এই মহা! বিরছের মহা ন্‌ 
চিত্র, সারাটী প্রাণকে আজ যেন কি এক ব্যথায় ভরিক! দিতেছে। 
নীলাচলের দেই ক্ষুত্র গম্ভীর! গৃছে বদিয়া শ্গৌর আমার শ্বরূপ গাম রায়ের 
নিকটে প্রাণ উাড়িয়! প্র।ণেন্ন বেদন। বলিতেছেন, আক বিযহে সারা অঙগ 
এজ|ইয়। পড়িথাছে। এমন প্রেমের মান্য পৃথিবীতে আর কখন আপে নাই। 
বৃদ্ধ কবিরাজ গোর্থামী তাহার নিপুন তুপিকায় এই প্রেষের চিএ 
কিজ্প অ।কিয়ছেন ভ1ছ! দেখুন-- 
পরোমকুপে রক্তোদগম, দন্ত সবহাঁলে। 
ক্ষণে অঙ্গ ক্বীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে 


আঁবাঁর-- প্রতি হোমকুগে মাংস ত্রণের আকার। 
তাঁর উপর রক্তোদগম কবন্ব গ্রকার। 

আবার়-- এক-এক হস্তপাদ দীর্ঘ তিন তিন হাত। 
অস্থি গ্রন্থি ভির, চন্দ মাত্র আছে তাত? 

আধার. পেটের ভিতর হন্তপর্গ কুর্শের আকার। 


মুখে ফেন পুলকাগগ নেত্র অক্রুধার ॥" 


২৯৪ ভক্তি [ ২১ বর্ষ, ১,ম সংখ্য! 


আমাদের স্তাঁয় কলুষিভ জীবের চিত্তগুত্তির নিমিত ভাবনিধি প্রীগৌর়াঙের 
এই মহাবিরছের চিত্র দয়াল বৈষ্ণব কবি অক্কত করিয়! গিয়াছেন। আসুন 
ভাই বন্ধু কলে মিলিয়া আমর! শ্রীহরির নামসন্বীর্তন করিয়। আমারের দয়াল 
গোয়ার প্রেমের ধগ শোধিবার চেষ্টা করি। 


“আমার পরশ মণির কি দিব তুলন|। 
গরশ মণির গুণে কলুষিত জীবগণে 
নাচিয়া গাহিয়। হইল সোণ| ॥” 


প্রায় সদ্ধ চারশত বৎগর পুর্বের সেই পবিত্র দিনের কথা স্মরণ করিলে 
হৃদয়ে প্রকৃভই এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হয়। কিরূপে প্রেম দিয়! সেই 
গ্রেমের হরিকে বাঁধিতে হইবে তাই শিখাইতে শৌর আমার শ্রীকৃঞ্চ বিরহে 
কখনও হালিতেছেন, কখনও কার্দিতেছেন, কখনও কাঁপিতেছেন আবার কখন 
বা মহাতাবে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। স্বয়ং প্রেম বে আজ মুর্তি পগগ্রুহ 
করিয়। মানুষকে ধন্ত করিতে আসিয়াছেন। সেই স্বর্ণ-কান্তি মানুষটার পদযুল 
পাইয়! নদীয়ার ভূমি, বাঙ্জালার ব্রজে পরিণত হইক্াছে--কীর্ভুনের অতুকানন্দে 
বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার নবনায়ী ধন্ত ও কৃতাথন্মন্য হইল, সেই মানবরূপী 
দেবতার জয় গানে দশদিক মুখরিত করিয়! আজ বলিতে ইচ্ছা! হইতেছে-- 


প্নাচিতে ন! জানি তবু 
নাচিছে গৌরাঙ্গ বলি, 
গাঁছিতে না জানি তবু গাঁই। 
নুখে বা হুঃখেতে থাকি 
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাঁকি 
মিরস্তত্র এই মতি চাই ॥” 
আজ ভ্রীগৌরাঙ্গকে হ্বেখিতে পাইতেছি নাঁ, কিন্তু গম্ভীর! গৃহের আদুরে উী যে 
অনভ্ত বিহারী নীল জলধির উত্তাল তরঙ্গ-কল্পোল, উহা আমার বিরহ 
ব্যাকুল শ্রীগৌর়াঙের হৃদয় বেদনার প্রতিধ্বনি করিতেছে। আমাদের 
সায় মলিন ভীবের চিত-দর্পণ নির্শল করিবার জন্ত প্রভুর আমাদের 
ষে চেষ্টার অবধি ছিল না। ক্মামর। হেলায় সে অমূল্য রদ্বকে হারাইয়াছি। 
আনুন ভ্র'ভূগণ, গন্ধীরাগৃছের ভাবনিধির দেই অপূর্ব চিজ মনোমন্দিরে জাগ্রত 
করিয়া আষার1 কাদিতে্কীধিতে বলি-- 


জোট, ১৩৩০ ] আনন্দ-লীল৷ ২০৫ 


“কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়। 
পতিত দেখিয়া কেব1 উঠিবে কীদিয় ॥* 
বৈষ্ণব দাপানুদাঁস-- 
জ্বীভোলানাথ ঘোষ বর্ধ। 


আনন্দলীল! (২) 


পৌরাণিক সাধনার পূর্ণ পররণতি শ্রীমস্তাগবতে পরিদৃষ্ট হইবে। তত্ব-সনদর্ড 
হইতে গ্রীজীব গোত্বামীর যে মত বর্ণনা কর! গেল,তাঁহার সাহায্যে ইহাই বুঝিতে 
পার! যাইতেছে । প্রাচীনকাঁলের সাধক ও তক্তগণ, ধাহার| রনিক ও ভাবুক 
হই) পৌরাণিক সাধনার যাছ। গ্রকৃত বল তাহ। পান করিয়। কৃতার্থ হইয়াছেন, 
তাহারা শ্রুমগ্ভাগবতে এই পূর্ণতা দেখিয়াছেন। তাহাদের হৃদয়ের সহিত 
পরিচিত হইতে হইলে তাঁহাদের এই মতের অনুবর্তীন করিয়। অগ্রসর হইতে 
হইবে। নতুবা তাহাদের হয় ও মনের মছিত আমাদের ঠিক যোগ থাকিবে 
»1। এমন হইতে গারে ষে, একালে আমর! নুতন কিছু পাইব ষাহ। তাহার! 
পান নাই বা পাইলেও প্রচার করেন নাই, আধার তাহাদের সমগ্র ভাবটী আমর! 
চেষ্ঠা করিয়া না পাইতেও পারি। এ প্রকারের কিছু শ্রভেদ হওয়া কেবল 
সম্ভব নহে, স্বাভ|বিক। কিন্তু বাচিতে হইলে, নতোর আশ্রন্গে থাকিতে হইলে 
যোগ রঙ্গ! করার জন্ত চেষ্ট1 থাক! নিতান্ত প্রয়োজন । 

যেমন একজন কি একটা আদশের দ্বার] পরিচালিত হইয়া একখানির পর 
আর একখানি, এই প্রকারের অসংখ্য কাব্য রচনা করেন এবং এই প্রকারে 
বছকাব্ তাহার এ মানস আদর্শ কিছু কিছু পরিব্যক্ত হইতে হইতে পরিণত 
বয়সের এক শুভক্ষণে বিরচিত একথানি কাব্যে তাহার সেই আদর পূর্ণা্ঘরণে 
প্রকাশিত হইয়। পড়ে_-সেইরূপ আমাদের এই আর্ধজাতি অতি দীর্ঘকাল 
ধূরিয়। একটা বিশেষ ভাবের ছা তে এই দেশ ও কালে বিস্তৃত ্রঙ্ধা্ব্যাপার আয়ত 
করিবার চেষ্টা! করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে ধাবতীয় পুরাণ প্রচারিত 
হইয়াছে এই প্রকারে বহু পুরাঁপ প্রকাশিত হইতে হইতে ব্যাসদেব এই শ্রীমন্তাগ- 
বত গ্রন্থ সমাধিস্থ হইয়া ধ্যানযোগে প্রা হইলেন। যে তত্ব অন্তান্ত পুরাপে 
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কম বা বেশী করিয়| ব্যক্ত হইয়াছে শ্রীমস্তাগবতে তাছার পরিপূর্ণ সমাবেশ। 
পূর্বে কবির যে আদর্শ-কাব্যের কথ! বল! হইল, সেই আদর্শ কাঁধ্যখালির 
সাহায্যে যেমন কবির অন্যান্ট কাব্যগুপির নম্বন্ধ, মুগ্য ও তাৎপর্ষা নিবপণ 
করিতে পার! যাঁয় এবং সমুদয় কাব্যের মধ্যেই এই মুমহান এঁকোর প্রতিষ্ঠা- 
ভূমিরূপে অখণ্ড কবিষ্বদয়ের সমুদয় অংশটা আম্রা দেখিতে পাই, পৌরাণিক 
সাহিত্যে শ্রীমস্তাগবত৪ ঠিক সেইরূপ। স্কদ্ধপুরাণের একটী শ্রোক তত্বপন্দভে 
উদ্ধত হুইয়াছে-_- 
“ব্যামহিত্রস্থিতাকা শাদবচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। 
অন্তে বাবহরক্ত্যেতান্থারীরূতা গৃহাদিব ॥” 

অর্থাৎ ব্যাসদেবের চিত্স্থিত আকাশ, মহাঁকাশ--এ্ মহাকাশ হইতে খণ্ড 
খণ্ড করিয়। অন্তে গ্রহণ পূর্বক, ভাগ্ার হইতে বস্ত গ্রহণ করিয়া যেমন ব্যবহার 
করা হয় সেইরূপ বাবহার করিয়া থাকেন। ব্যান একজন নছেন--একথাটি 
প্রাচীন কথা । খিষুপুরাণে ই£1 আছে এবং তত্বসন্দা? বিষুরপুয়াণের প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । সেই উদ্ধত বাঁক্যে পরাশর ঝলিতেছেন, আমার পৃত্র স্যাস 
অস্টারিংশতি মন্ব স্থবে চতুষ্পাদ বেদকে চারিভ!গে বিভাগ করিলেন। এই ধীমান্‌ 
বা!নদেব কর্তৃক বেদসমুহ যেমন প্ান্ত* (বিভক্ত ) হইলেন, অন্তান্ত ব্যাসকতৃক 
ও আমাকর্ভুক বেদসকলও সেইরূপ [ব৬ক্ত হইয়াছেন--হে ব্রাঙ্গণ শ্রে্টগণ এই- 
বলে সকল চতুথুগে রেদের বিশ্ৃত শ!থাভেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যাদকর্তৃক্ক রচিত 
হইয়াছে । এই সমুদয় ব্যাসের মধ্যে মহাভাঁরত-রচয়িতা কষদ্বৈপারন বেদ- 
বা।সই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ। ক্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছ্রাপরযুগে 
গৌতম খবির শাপে জ্ঞান অঙ্ঞানে পারণত হুইয়াছিল( এখন ইউরোপে ধেমন 
হইয়াছে )। ব্রা্গণের ভগবানের নিকট এই বিষয় নিব্দেন করিলে ভগবান 
পুরুযোত্তম খ্যাঁসরপে আবিভূত হইয়া! বেঘের উদ্ধার সাধন করিলেন। 

এইবার আমার ষাছ। বক্তব্য তাহ শ্রথণ করুন। পৌরাণিকী সাধন! একটা! 
বিশিষ্ট সাধনা--এই মাধন পথ আশ্রন্প করিয়া বছু বহু ভক্ত মানব নিজ নিজ 
গ্ীবন সফল করিয়াছেন । যেমন আজকাল আমরা -বলি যে, কবিদের একটা 
জগৎ আছে _&তিছাঁসিকদের একটী জগৎ আছে-__বৈজ্ঞানিকদের একটা জগ্বৎ 
আছে। বিশেষ সাধন বাতিরেকে মেই সেই জগতে কেহ প্রবেশ করিতে 
পারেনা। সেইন্ধপ আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে, পৌরাণিকদিগের ও 
একটা ক্ণৎ আছে, সাধনাব্যতিরেকে আপনারা সে জগতে প্রবেশ করিতে 
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পারিবেন না। পৌরাপিকের জগৎ বলিলে আপনারা অনেকেই হয়ত মনে 
করিবেন, এ এক কল্পনার রাজ্য; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; পরমার্থতত 
(101010790 1২6811 ) লইয়া যখন বিচার, তখন আমকা যে জগৎকে প্রত্যঙ্গ 
ও সহ্য বলি, তাহার কতথানি সত্য তর কতথানি কাল্পনিক তাহাও বেশ 
সাহসপূর্বক আলোচনা করা দরকার। এই প্রত্যক্ষই একমাত্র সত্য, 
সারারণ বৈজ্ঞানিকী বৃদ্ধি একমাত্র বুদ্ধি, ইহাঁও একালের একট! প্রকাণ্ড 
কুসংস্কার । অন্ঠানা কুসংস্কারের ন্যায় এই কুসংস্কার মানবচিত্ত হইতে ক্রমশ: 
দুরীভূত হইতেছে, ইহা আপনার1 অন্য সময়ে আলোচন! করিবেন। একালের, 
একজন নুপ্রসিন্ধ মলিধী 917 01197 1,089 এই সিদ্ধান্তটী বিশেষ দক্ষতার 
সহিত বর্তমান জগতের চিষ্তারাজ্যে উপস্থিত করিতেছেন । তিনি দেখাইতেছেন 
ঘে, সতোর প্রকারভেদ আছে। প্তাহার আলোচনা! পদ্ধতি সম্বন্ধে উপস্থৃত 
আমর কিছু বলিবার নাই। পপীরাণিকখ সাধনার রাজ্য প্রধেশ করিলে এবং 
মানবীয় চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা! আলোচন। 
করিলে আমরা এই তত্ব সহজেই হদয়ঙম করিতে পারিব। যেমন রসাদন 
শান্তর ালোচনায় সফলঙ। লাভ করিতে হইলে অধীতভের যাবতীয় রসায়নধবিং 
পগুতগণের গব্যেণ। ও সাধনাগ দ্বার! আমার মনোরুত্তির অনুশীলন একান্ত 
ভাবে আবশ্ঠ ক, অলঙ্কার-শান্ত্রের ঝ ন্যায়শীস্ত্বের হত্রের অলোক হস্তে হইয়া 
রসায়নবিদের জগতের বস্তবর্শনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র, সেইরূপ পৌরাণিকী 
সাধনার ধারা হৃদয়-বৃত্তির বা অনুভূতির এক বিশিষ্টন্ূপ অগুশীলন ব্যতিরেকে 
এরাজ্যে বেশ করিয়া সতাজ্ঞানের আশা করা নিতান্তই বিড়দ্বনা। 
গ্রতীচ্াদেশের চিন্তার সাহাধ্ে আমার প্রতিপাগ্ধ কথাটা ধা€াঃ বুঝিতে 
চাহেন) উ1ছার। 91 01159: [0186 প্রণীত প[২58500 200 861161% প্রস্থ 
অধ্যয়ন করিবেন | 

প্রাচীন পুরাণের মত ওগোৌতীয় সম্প্রবায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য) শ্ীদীব 
গোস্বামীর মত উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্তাগবত সম্বন্ধে আমাদের দেশের এক 
সম্প্রদায় 'সাধকের যাহা ধারণা তাহা আপনাদিগকে জ্ঞাপন করা হইল। 
এখন আপনার! বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্ীমন্তাগবতের বর্ণনায় পৌরাণিকী 
সাধনা পূর্ণত1 প্রাপ্ধু হইয়াছে, আমাদের দেশে এখনও কেহ কেহ মনে 
করেন ে, পুরাণগুলি বুঝি আধুনিক | এ মতে জআদ্রকাল বিশেষজ্ঞগণের মধ 
কেছ আর আন্থাবান নহেন, বৃহ্দারণযক উপনিষদেও পুরাণের কথা বিশেষ: 
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তাবে বলা হইপাছে। পুরাণধ-সমূহ এখন তে আকারে রহিয়াছে চিরদিন হয়ত 
সে আকারে ছিল লা--কিন্তু পুরাণ যে চিরদিনই রহিয়াছে ইছাতে সন্দেহ 
নাই। পৌরাণিক সাধনার শেষ সফলতা শ্চৈতন্যমহা প্রভুর লীলার মধ্যে 
আচার্য সধুগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! শ্রীচৈতন্তমহাগ্রভৃ তাহার অনুবর্তী 
ভক্তগণকে যে নবচেতনায় জাগ্রত করিয়াছেন, তার করুণার অঞ্জন প্রাপ্ হইর। 
এই সমুদয় সাধু যে শক্তি লাভ করিলেন, তাহার লাহায্যে তাচার! শ্ীমস্তাগবতের 
মর্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন। 

ভরমন্ভাগবত সম্বন্ধে আমাদিগের আরও আনেক আলোঁচন। করিতে হুইবে। 
অন্ত শ্রমদ্ভাগবতের একটা মুলভাব আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি, 
এই ভাঁবটী আপনারা গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক রহস্তা বুঝিতে পারি- 
বেন। এই মুল ভাবটীর নাম 'আনন্দলীলা। আমি পৌরাণিকের ভাষা 
বিষয়টা আপনা্গিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি। আপনারা বৈজ্ঞানিক সম!- 
লোচনার নুতীক্ষ ছুরিকাঁথানি কিছুক্ষণের জগ্ভ তুলিয়া রাখিয়। ভাবুকের মত 
হৃদয় দিয়! এই রদপান করিবার চেষ্টা করিবেন। 

মানুষ যখন সংসারে আপিয়! ইন্দ্য়ের সাহায্যে কিছুদিনের জন্ত বিষয়ভোগের 
আনন্দ-লাভের পর আজ্মচিস্তায় রত হয় এবং চারিদিকে ছুঃথ ও পরাজয় দর্শন 
করি! ঢুশ্চিস্তাকাভরচিত্বে জ্ঞানীর নিকটে জিজাসু হইয়। উপস্থিত হুদ, তথন 
জ্ঞানী তাঁহাকে বলেন; পরমাত্মার কথ! শুনিবে, তাহাকে মনন করিবে এবং 
ধ্যানধারণার দাহাষে/ তাহ!র সহিত তোমার যে গুড় ও গশ্ীর নম্বন্ধ তাহ! 
উপলব্ধি করিবে। মানুষ তখন জিজ্ঞাস! করে, এই যে পরমাত্মা ইনি কেমন? 
জ্ঞানী উত্তর করেন, বাকা ইহাকে বর্ণন! করিতে পারে না, মন ইহা ক অনুমান 
করিতে পারে ন7া। ইনি অশব্ব, অম্পর্শ, অরূপ অব্যয় ইত্যাদি। এই সমুদয় 
শুনিয়া মানুষের ভয় হয়। ভর ছাঁড়। লোভেরও উদয় হইতে পার্-__কারণ 
বেদ ধাহাকে শব্ধ স্পর্শের এবং বাক্যমনের অতীত বলেন কিছুক্ষণ পরেই 
তাছাকে আবার সর্বনিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান, প্রভৃতি বলি! থাকেন। বেদ 
ক্রমশঃ বলিলেন যে, এই যে পরম বস্ত_-ষিন ব্রহ্ছ, পরমাত্বা, ভগবান প্রভৃতি 
নামে অভিহিত, তাহাকে ভালবাদিতে হুইবে পপ্রিয়মুপাসীত*--তিনি পুত্র 
হইতেও প্রিষ--বিত্ত হইতেও প্রিয়--অন্ত সমুদয় বস্তু হইতেও প্রিষ্ন এবং অস্তর- 
তম। এই প্রকাঁবে বেদের মধ্যেই ভয় ও লোভের ধর্ম অতিক্রম করিয়া প্রেম- 
ধর্মের জুষ্প হুচমা দেখিতে পাওয়। যায়। এই প্রেমধর্ম্বের আদর্শ গ্রতিষ্ঠাই বাদ 
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উপনিষদের শেষ সিদ্ধত্ত হয়-তাহা হইলে প্রীমস্তাগবতকে বেদাস্তের ভাত্ম বল! 
অত্যন্ত সঙ্গত হইয়ছে। উপন্ষিপের শিরোভাগে হঙ্গভত্বের যে সমুদয় 
পাওমা বায়, তৎনমুদয়কে এক কথায় “আনন্দং বরহ্ধেতি* তেত্বিরীয় উপন্যিদেষ 
এই উক্তির দ্বার! প্রকাশ করিতে পারা যাঁর, এই সথঙটির মধোই “আনন্দ-লীল। 
বিভোর ভগবান” তাঁহার “লীলা-রসমাধুরী* লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছেন। সমগ্র 
পৌরাণিকী সাধনা, বিশেষ করিয়া প্রীমন্ত'গবত, এই ভাবটুকু ধরিবার জন্ত চেষ্ট! 
করিম্জাছেন $বং শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু কর্তৃঞ যে প্রেমধর্খ গ্রবর্তিত হয় তাহার 
মন্বকখ। এই আনন্দ-লীলাময়ের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত। প্ীমন্তাগবতেকর 
টাকার আরডে গ্রীধরস্বামী বলিক্কাছেন শ্ীমন্তাগবত এক সুরতরু ) প্রথব ইহার 
জস্কুর (তারাস্কুর) সত্য ইহার তুমি এবং ভক্তিইহার আলবাল অর্থাৎ একটি 
অন্থুরের চারিদ্রিকে আলবাল দিয়! জলসিঞ্চন করিতে করিতে কাঁলে সেই 
অস্কুর যেমন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইগ্রকার ভক্ত ভাবুকগণ ব| রমিক 
উপানকগণ দীর্ঘকালব্যপী সাধনার রসবারি সিঞ্চনে এই প্রণব অন্থুরকে 
জমদ্তগবতে পরিণত করিয়াছেন। প্রণবভত্ব বিস্ৃতভাবে আলোচনার বিষয়, 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইনি সগ্ণ ব্রদ্ম এবং সগুণ ও নিগুপবাদের পুর্ণ সময়ের 
উপর ভগবদদীতায় থে পুরুযোত্তমতত্তের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ইনি সেই 
পুরুযোতম। পাঁতঞ্জলদশুনের ভাষার ইনি সেই পুকুষোত্তমের বাচক, কিন্ত 
পরমতন্বে উপস্থিত হই] যখন নাম ও নামী অতেদ হইয়! যায়, তখন ইনিই 
সেই পুরুযোত্তম। পুর্বে বল] হইয়াছে বেদের সার গায়ত্রী এবং শ্রীমস্তাগবন্ 
গামন্রীর ভাব্য । এখন আমাদের জানিয়| রাখা উচিত যে,গানত্রীর সার প্রণব, এই 
প্রণবের মধ্যে মোটা ঠটি দেখিতে পাই, স্থষ্টি, স্থিতি ও গ্রলয়, লীলার 
এই তিন্টা তরঙ্গ এবন্রে গ্রথিত হুইয়! প্লহিয়াছে সুতরাং লীলাবাদের সমগ্র 
রহস্তই প্রণব | তৈত্বিনীছ় উপনিষদ বলিয়াছেন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন এক 
আনন্দ হইতে হইয়া! থাকে স্ৃঙরাং প্রণব শ্রীম্ভাগবতের অস্কুর এবং "আনন্দ 
ঙ্ষেতি” ইহাই বীন্। এইবার এ+ননা-ব্রন্গের আলোচনা করা যাউক। 
আমাদের প্রকৃতিতে আনন্দের ভীড়! হয়। হুইতে পারে এ আন 
নির্শল নহে, হয়ত উছা' অত্যন্ত বিমিশ্র কিন্তু তাহ! হইলেও আনন সব্থন্ধে 
আমাদের সকলেরই একট! ধারণ! আছে। লুষস্পষ্ঠ ও সঠিক ধারণাই যে নাই 
তাহা! বলাই বাছুলা। কারণ জআনন্বস্তর নুস্পষ্ট সঠিক ধারণাই বৃন্দাবন 
ঞীনন্দনন্দনের আরাধনা! এবং সমগ্র উমতাগবতের সাধনা-ধার। সেই আয়াধনা- 
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সাগরে যাই! সম্িপিত ও পরিপতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। নুতরাধ আনন্দতন্ 
আমাদের বিশেষভাবে ধ্যানধারণার সামগ্রী । অন্ধকারমনরী রাভ্রিতে মেঘাবৃত 
আকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই আনন্দ আমাদের মধ্যে আসিঙ়া উপস্থিত 
হয়, তাহা স্থির হর না। কারণ আমর] ধরিতে পারি না। যে নবীন মেঘের 
গায়ে দৌদামিনী অচঞ্চল। হয়, আমাদের ভাগ্যাকাশে এখনও সে নবীন মেঘের 
উদয় হয় নাই। তাই পক্ষণপ্রভ। গ্রভাদম বাড়ায় মাত আ ধার, পথিকে ধাধিতে ।” 
আনন্দের ক্ষণিক প্রবাশ আমাদিগকে ভ্রাস্তির মধ্যে পথস্থারা করিয়। আরও 
গভীর অন্ধকারে লইয়! যাইতেছে । কাজেই শান্ত ও নির্মম চিত্তে আনন্বততত্বের 
ধ্যানধারণ! আমাদের যেন নিত্যকর্ম্মের অঙ্গীতৃত হয়। 

আমাদের দিক দিয় আনন্দের আলোঁচন| করিলে দেখিতে পাওয়া! যাঁয় যে, 
আননের সছিত আপনার বাহিরে ছড়াইয়। পড়িবার এবং পরকে আপন 
করিবার, নিজের আনম্দরস মকককে পাঁন করাইয়া নিজের মত তাহাদিগকে ও 
আনন্ধুক্ত করিবার একটা এ্রীবল ইচ্ছা রহ্য়ছে। আনন্দ কেবল একটা 
নছে, ইচ্ছা! ও ক্রিয়ার মধ্যেও ইহার প্রকাশ অশশ্থস্তাবী। চুপ করিয়া বসিয। 
অ|ছি, মনে আনন্দ নাই মুখখানি মলিন, মুখে কথ! নাই, হঠাৎ আনদ আসিল, 
এ আনন্দ হয় ত বিষয়ানন্দ। কিন্তু বিষয়ানন্দেহও প্রাণ বরহ্গ'নন্দ। আনন্দ 
মেমন কিল, মলিনমুখ উজ্জ্বল হইল, মুখে হাদি আসিল, আনন্দ বাড়িতে 
বাঁড়িতে মানুষ উঠিয়। দড়াইল, শেষে চুটাছুটি করিয়া! পথের লোককে 
ডাকি! আনিয়া তাহাদের সহিত হাস্যালাপ গ কোলাকুলি কিতে লাগিল। 
ইহাই আনেনের স্বভাব | আনন্দ প্রেম। “আনন্দচিম্ময়রস প্রেমের আধা।ন।” 

এইবার চিন্তা করা যাউক যিনি অসীম আনলাময় তাহ।র গ্রকৃতি কিন্ধপ 
হইবে। বেশ মোটামুটি ভাবেই আলোচনা করা যাউক। এই আাচনায় 
আমাদিগকে একটি এমন কথ| ব্যবহার করিতে হইবে যাহা আমাদের নিকট 
অবোধ্য। কিন্তু সেই কথাটি ব্যবহার করা ব্যতীত উপায় নাই। দে কথাটি 
"জসীম | হিনি অনম্ত আনন্দময় তীহার প্রকৃতিতে আত্মবিতরণের অশীম 
ব্যাকুলত। আছে। এই 'অসীম' ব্যাকুলতা কি তাহ! ধারণ। কর! খুবই কঠিন। 
মোটামুটি গণিত ব! গতিবিজ্ঞানের সাহাযো আলো5না করিলে বুঝিতে পারা 
ঘাইবে যে, অপীম ব্যাকৃলত! এককপ .নির্ব্যাকুলতা। কারণ আমর! বেশ 
বুঝিতে পারি যে, অসীষ-গতি আর এরকাস্তিকী স্থিতি একই কথা। 1001109 
09099 75 905০01৮6798 ইহ এই প্রকাঁকে বুঝিতে পার। ধায়। মনে 


লো) ১৩৩৭ ] আবাহন-শীতি ২১১ 


করুন আঁমার এই ছুইটি অঙ্গুণ্লর ব্যবধান একহাত। একটি সর্ধপকে এই 
ব্যবধাঁনের এক প্রান্ত হইতে লইয়া! যাইতেছি। এক মিনিটে এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে আলিলাম। এইবার সর্থপের গতি দ্বিগুণ কর! যাউক 
তাহা হইলে আধ মিনিটে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আসিবে । গতিকে 
৪ গুণ করিলে দিকি মিন্টি লাগিবে। ১** গুণ করিলে এক মিনিটের 
একশত ভাগের একভাগ লমক্ন লাগিবে তাহ! হইলে বুঝিতে পার বাইতেছে। 
যে, গতি ধত বাঁড়িতেছে এ বস্তুটির ছই বিদ্দুতে অবস্থিতিকালের মধ্যে বেব্যবধান 
তা ততই কমিঃ| যাইতেছে । সুতরাং গতি যদ্দি অসীমে যায় তাহা হইলে 
ব্যবধান একেবারেই থাকিবে ন! অর্থাৎ একই সময়ে এ দর্ষপ উতর স্থানে 
অবস্থান কবিবে অর্থাৎ বিন্দু রেখ! হইয়া স্থিতি লাত করিবে। স্থৃতর!ং অনীম 
গতি আর খ্িতি যে এক জিনিস ইহ বুঝা! খুব কঠিন নয়। এই চিন্তার প্রণালী 
আশ্রু করিলে সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মবাদের সময় কিরূপ তাছা বুঝিতে পার! 
ধাইবে এবং এই সমন্বয়ের রহস্তটুকুর উপলবি গ্রীকৃষ্ণতথ অবগত হওয়ার জন্ত 
একান্ভভাবে প্রয়োদন। 
ক্রমশঃ 
শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ( ভাগব্তরতু ) বি, এ, 


আবাহন-গীতি 
(*এস পাতগ্োন্কারিণী গলে," গানের সুর 
এন প্রেম মুখতি পুনঃ বঙ্গে। 
এম, দীপ্ত-পুরট-গ্রভা ভাবিত বিগ্রং 
ভাবিশী ভাব-গরঙগে। 
চি 
স্টাম শোতাীময় নৰ তরু বয্সরী 
কুহ্থম শোভিত নব বুনে, 
নিগ্ধ ম্বর্ভিত মলয় সমীরণে 
মোদিত দিগ দিগঞ্জে) 


২১২ 


ভক্তি [২১শ বর্ষ, ১*ম সংখা! 


এস, ফান্তনী পুর্ণিন পুন্য তিথি যৌঁগে 

নব বেশে নবীন বসস্তে। 
মব নবন্বীপ-ভূপ-কুনুম-বাণ 

অন্তর পারিষদ সঙ্গে ॥ 


৩ 


পচীমাতা স্লেহোদধি-বর্থন কারিম্‌। 

এস বিধু নদীয়! গগনে, 
এস বিষুঃগ্রি্না হৃদি সরবস ধন 

অভিনব পরুন ভূষণে । 
করুণ উতরী বান হেম কলেবরে 

শোভিত মুকুতা ভেম রত্বে, 
টাচর চিকুরে চূড়া চুম্িত অলিকুল 

মদন দলিত তুরু ভঙ্গে ॥ 


£ 


এস অগাধ-পাগ্ডিত্য- প্রতিভা ভূবিত-- 

নবীন অধ্যাপক সাজিয়া, 
এস নাস্তিক তাঁকিক দাত্তিক দিতে 

পর ভাবে পদ্থানত করিয়া, 
গয়া, পাদপন্ম হেরি, প্রেম গলিত হি 

ভশ্রনীরে বক্ষ ভাসিয়।, 
মব জনুয়াগে জর্জয় কলেবর 

অদতুত গ্রেষ তরঙে ৷ 


৫ 


ভব, চরধ কমল জাত মাভ। হুরধুনী 


তুয়। পরকাশ পুনঃ মাগে 
লহচর সঙ্গে নানা খেলা কুতুহলী 


হেরইতে নিজ তট ভাগে, 


জৈন, ১৩৩০ ] আবাহন-গীতি ২৩ 


প্রেম ভকতি রস বিবশ তম্ুমন 

সংকীর্তন রস রঙে, 
প্রেম চপল মতি অবধুত সাথে 

সান স!তার তরঙ্গে ॥ 


শু 


জিনি জগন্লাথ মাধব * কত শত 

পাপী পাষগী আবার, 
তব দস অভিমানী বেশ ভৃষাধারী 

দস্ত কপট অবতার, 
প্রীতি নিলয় তব পুন্য তৃমি পরে 

- যার্দত কত কু আচার, 

কোথ। জগত গুরু গৌর গুণাকর 

এ সময়ে হেরহ অপাঙ্গে ॥ 


ণৃ 


নিরমল প্রেম উচ্ছ,স পরিপুরিত-__ 

চিনমন় ভাব তরে 
নিরমিত পৃত ধরষ তব সুন্দর 

ঘি পর্চারিত বঙ্গে, 
অব অপবাদ কুটিলত! বিজড়িত 

বিদুষিত জনগণ সঙ্গে, 
এস নিরমল প্রেম মধুরিম! বিতরিতে 

কাঁণিম! ক্ষালিতে অঙ্গে ॥ 


ঢে 


জধাচিত প্রেম ভকতি রস বরধী-_ 

করুণ নীরদ তুষ্ঝ। জানে, 
কত শত তকত পিপানিত চাতক 

যাচত কাতর নয়নে, 


(রসে | ভিসি চি েতয-১:০০ 


॥ জগাই হাধাই। 


২১৪ ভক্তি ২,শ বর্ষ, ১০ মসংখ্যা 


ভূয়! করুণাকণ দেব দয়াময়! 

দেহি দীন অধীন অধমে, 
বাসন পুরাইভে এল গোলোক ছতে 

পতিত পাবন পর সে ॥ 


নি 


দ্বিজ গুরু জননী বাণী প্রতি গাপ্িতে 

কলিযুগে করণা করিয়া, 
রেগ্নিত সম্পদ প্রতিষ্ঠা লছমী 

ছোড়ি অটন ব্রত লইয়| 
গ্রেমদ্ধিঠি শস্তে হরিনাম অস্ত্রে 

মার়ামুগ বিতাঁড়িত্ত করিয়া, 
জগ দুঃখ হারিনী প্রিয়া প্রেম ব্যাকুল 

দিগ দিগন্তরে ভ্রদিয়া। 
এস, আশৈল জল'নধি বিপ্লাবিত করি, 

নব প্রেম জলধি তরঙ্গে॥ 


১৬ 


এস নীলাচজ চন্দ্রমা সমীপ বিহারিন্‌ 
রথ পুরত তাণ্ডব রচিয়, 
জগমন মোহন ভাব ভূষণ পরি, 
শত শত পার্ধদ লইয়, 
এপ গম্ভীর! গম্ভীর কক্ষ বিহারিন্‌ 
গজপতি (১) জিত ভূর ভঙ্গে। 
জননী জনমভূমি ভক্ত চুড়ামণি ৃ 
রাধাশ্তাম নব নব রঙ্গে ॥ 


শ্রীমাথনলাল দত্ত তিষকতীর্থ 





১ দাক্ষিণাত্য সম্রাট গঞ্জপতি প্রীতাপ ক্রপ্র ৰা কুবলয়া গীড় নামক কংস পালিত 
বাপরাছ । 


শ্রীনবদ্ধীপচন্্ দাস প্রসঙ্গ (৯) 


বেশ মনে আছে, দশমীর চক্দ্রকিরণ, তাঁর উপয় নুতন বসন্তের হাওর! 
এবং প্রেমকণ্ঠ রামদাদার কীর্তনে লেদ্দিন যেন সমুদয় মধুময় হয়ে উঠেছিলে! | 
রাত্রে ঘুমিয়ে ভোরে রামদাস দাদার কীর্তন ধ্বনিতে জেগে উঠলাম। তাঁর 
পরে একটু সকাল হ'তেই বাড়ী যাবো বলে বাবাজী মহাশয়ের পদধুলি নিতে 
গেলে তিনি বল্লেন-_-“আরে ! বেল! হউক তবে যাবি, এখন খানিক কীর্ডন 
শুন্গে ব।” কাজেই আবার গিয়ে বীর্তনস্থলে বসে কীর্তন শুনতে লাগলুম। 
রামদদা চকের জলে বুক ভাসিগে প্রভাতি স্থরে-_ 

"নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।* এই 
পর্ঘটী গাইতেছিলেন। ক্রিছুক্ষণ পরে দেখি বাবান্ী মহাশয় গঙ্গাজলে- 
সিন এন্কটী আম পল্লব হস্তে আমাদের দিকে আগমন কর্চেন। গ্তার 
চোক মুধ দেখলে তাকে তাবাবিষ্ট ব'লে মনে হয়; পরিধানে কেবল 
বঠিবাস, উত্তরীয় নাই। নিকটে এসেই কীর্তন দলের উপরে ও 
আমাদের উপরে আজশাখার গঙ্গাবারী ছিটায়ে দিয়ে তয় গৃহে চলে 
গেলেন। একটু পরে আমাদের অতি নিকটে এসে কার্তন শ্রবণ করতে 
লাগলেন। আমর উত্তরদিকে মুখ করে দুজনে বলছিনা । আম? কিন্ত 
এখনও বুঝতে পারিনি যে, আমাদের আজ শুভ দীক্ষা হবে। বাধাজী মহাশয় 
কীর্তন শ্রবগ ক”্রতে ক*রতে এক একবার হুষ্ক(র ক'রে, আমাদের বল্লেন,-_ 
“জামা খুলেফাল।* তখন আমাদের মনে হলে যে, আজ আমাদের দীক্ষা 
দিবেন। কিন্তু এ গময়ে আমার ষ প্রাণের ভাব হয়েছিলে! সে সব কথ 
একমাত্র নবছীপদাদ! ভিগ্ন আর কাকেও বলতে সাহস পাই নি। দীক্ষার সময় 
অর্থাৎ এমন অমূল্য ঘদুলাভ হচ্চে ভেবে কোথায় আমার পরমানন্দ হবে, কিন্ত 
তা না হয়ে প্রাণ বড়ই বিকল হয়ে গেলো। ভাবলাম ছুটে পালিয়ে বাই। 
দক্ষ! নেনোনা 1-আমি ভিতরে আহি আহি করতে লাগলাম। এর কারণ আর 
কিছুই নয় কেবল নিজের অধোগ্যতা। নেবুতলা় দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু সেখা- 
নের নিয়মাদি কিছুই করেতে পারিনা, কত গল্তি রয়েছে । ধা ধর্ম করে 
ঘ। বেড়াই সেটাধে কেবল ছম্ুক ভিন্ন আর কিছু নন তা বেশ বুঝতে 


২১৬ তক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১*ম দখা 


পেরেছিনু, তাই মহ! ভয় হলো! | কিন্তু তাহলে কি হবে £-_সুবিজ্ঞ ভিষক, 
রোগীর কোন কথা না শুনে যেমন তার বেদনার উপর অভ্ত্রাধাত করে 
বেদনা দিয়েই তাকে নিরাময় করেন, বা য়োগীর বিশ্বাদ লাগবে জেনেও 
“যেমন তাকে তিক্ত ওষধ সেবন করাতে বিরত হন না, উনিও তেমনি 
আমার সেই সময়ের অন্তরের কথাদ্প বর্ণপাত ন। করে আমাকে ভব 
রোগের ওঁধধ জে।র করে খাইয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তকবি রজনীকান্ত সেনের 
সেই প্রসিদ্ধ গানটা -- 

*আমিতে! তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভ।গারে চেয়েছে! 1” এর মর্ম, 
এর অর্থ পরে বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছি । প্রথমে 
রাষবাবুর দীক্ষ। হলো । দীক্ষা প্রণাপ্টী এইবপ , রামবাবুর দুই হাতের 
আঙ্গলগুলির মধ্যে, বাঁবা্দী মহাশয় নিজের ছুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে, 
জোর কারে ধরে, “হা! নিতাই, “হা নিতাই, প্হবিবোল” “হরিবোল,* 
বলে খুব জোরে হুস্কার ক'রে উঠতে লাগলেন। নেমূর্তি, মে রব, সে তাৰ 
বেশ মনে পড়চে,ষেন সিংহবিক্রমের হুপ্কার। সেভৃষ্কাকে সতের আনন্দ, পাষ:গর 
ত্রাহি ত্রাহি ভাব। হলঘরটা যেন কেপে উঠলো, বাীর্তনকারীর1! মহ!নন্দে 
উচ্চ হতে 'উচৈঃম্বরে শ্ানাম করতে লাগলেন | রাঁমবাবুও কেঁপে উঠলেম। 
তার পরে রাম বাবুর দক্ষিণ কর্ণে_ 

*চেতোদর্পন মার্ভানং ভব মহা দাবাগ্সি নির্কাপনং* সেই নাম দিলেন। 
আবার বাম কর্ণে যেন কি বলিয়া ফু দিলেন, পেষে পুনরা? ছুছাতের অঙ্গুলীর 
মধ্যে অঙ্গুলী দিয়ে হাত ছুটিকে খুব োর করে ধরে রাম বাবুর বক্ষস্থলে বাবাজী 
মহাশয় ছু'খাঁনি চরণ রেখে খানিক পরেই, আবার রামকে বুক্ধে করে জড়িয়ে 
ধরে কোলে করলেন। সব যেন 9টিতের মত হয়ে গেলে! আসারও ঠিক & 
তাবেই দীক্ষ! হলো। শেষে ছুঃজনকে দুখানি ভক্তিবিনোদকৃত “কল্যণ কল্পতরূ* 
নামক গ্রন্থ এবং ট্রাবৃন্দাবনের রজ, এবং ছ,খানি কাগঞ্ধে শ্রীমন্ত্র গ্রুহস্তেলিথে 
( পাঁছে ভুরে যাই ) আমাদের হাতে দিয়ে বল্লেন )-- 

প্প্রথমে পানিহাটা দণ্ডষহোতৎ্দৰ তলায় গিয়ে রজে গড়াগড়ি দিবি, পরে 
বাড়ী বাবি। তারপরে তোদের স্ত্রীকে এই মন্ত্রদিবি। মাছটা আর খাদ্‌্নি। 
“নয়োতিম ঠাকুরের প্রার্থনা,” ও *প্রমভক্কি চত্ট্রিক *, এবং “ননোশিক্ষা” পা$ 
করবি। যা এইবার বাড়ী যা।” 

আমর! সকাল ৭।8* মিনিটের সময়ে দণ্ডবৎ ক/রে বাছিয় হ*লাম। কিন 


কষ্ট ১৩৩০ ] শ্রীনবন্ধীপচন্ত্র দাস প্রসঙ্গ ২১৭ 


প্রাণ যেন ভয়ে অস্থ”। বিকলভাব, কিছুই ভাল লাগছেন!। কলঘর হতে 
ফটকের কাছে যেই এসেছি--অমনি অন্তর্ধ্যামী, আমাদের অন্তর বুঝতে 
পেরে পুনরায় হল হতে বাহির হয়ে আমাদের ডেকে খুব জোরে বলে দিলেন. 
ণ্যা কোন ভয় নেই।” | 

আমর! বাড়ীতে প্রথমে ন' গিকে বাবাজী মহাশম়ের আদেশ মত পানিহাটীর 
দণ্ডমহোতসব ক্ষেত্রে ছ'জনে গড়াগড়ি দিলাম ও খানিকক্ষণ পোস্তার ধারে বসে 
নাম মন্ত্র জপ করলুম পরে গৃহে গিয়ে সহধর্মিণীকে মঞগ্্র দিলাম ।* 

কিন্তু গৃহে এসে পূর্ব কথিত ভাব ক্রমে ক্রমে প্রবল হ*তে লাগলো । যে মধুর 
নাম পাবার জন্তে কঙলোক বাবাজী মহাঁশয়কে কত সাঁধা সাধন! ক*য়চেন, 
সেই ছুলভ রতু আমাকে অধাচিত ভাবে প্রদান করলেন কিন্তু আমার ফি 
ছুর্দৈব, আমি সেই নাম পেয়েও ভয়ানক নিরানন্দে অশাস্তিতে ডুবে গেলাম-- 
সর্বোপরি--নেবৃতল।য় (যেখানে আমি ও পুলিনদাদা প্রভৃতি গিয়ে দীক্গ 
নিক্সেছিনুম ) ষে নাম পেদদেছি দে নাম এত অভান্থ হয়ে গেছে বে, বাবালী 
মহাশয়ের প্রদত্ত ভীনাম করতে বদলেই, যেই নাম উদয় হয়। তখন তাকেও 
ফেলতে পরিনা, আবার একেও ধরতে পাঁরিলা। 
দিন দিন আমার বড়ই অগ্থির ভাব হতে জাঁগলেং। প্রাথ যেন অলে 
যেতে লাগলো । কাকেও প্রাণের কথ খুলে বলতে সাহম পেলাম না। 
প্রকৃত কথা বল্লে হন্ন আমাকে ঘ্বণা করবে, না হয় উপহাস করবে, ত| 
হলেই প্রতিষ্ঠার হানি হবে, এই ভাবে যতই গোপন করি ততই জঙলতে থাকি। 
মনের আগুণ মনে রেখে ৫৭ দ্িন কেটে গেলো, কিন্তু আর পারি না,--সে 
সময়ে আমার ভাব অকথ্া। 

গপরমারাধ্য গোলক গত গ্রতৃপাদ নবত্বীপচন্্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
আমরা পানিহাটা বাদী অনেক যুবক হাঁতাক্ত কনিভাঁম। তিনি আমাদের 
বড়ই ভাল বাসিতেন এবং আমাদের নিরে কীর্তন করতেন। এক সমরে 
তার কাছে একটি মিথ্া। কথ বলি” তার জন্তে ৭দিন ধরে জাল! পাই, শেষে 


সমস 











* গৃহিনীতো অবাক! বল্লে--“এ আবার কি ভাব, আমাকে তুমি মন্ত্র দিচ্চ! | তুমি 
ধর্ম কর়গে, 'আষার ওসব দরকার নেই। আধার যাধর্ম তাই থাক্‌” (নিজের পাক্জি- 
বারিক কথা লিখ তে লজ্জ। হচ্চে, এজন বেশী কিছু বলবো! ন1। এই সতী সাধবী বৈষ্ণব 
সেবা পত্বার়খ! রমখীযেদিন ছতে পরলোকে গবষ করেছেন (সন ১৩২৪২ আঙিন) 
মেইদিন হইতেই আমার বিশেষ ভাবে দুর্দশার আরম চযেছে।) 

২৮ 


২১৮ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


কোন মতে শান্তি না পেয়ে তাঁর কলিক্াত। বেনেটোল।র বাড়ীতে গিয়ে, 
তাকে যে মিথ্য/ কথ| বলেচি, তা জানিয়ে দিয়ে ভবে আমি সুস্থির হয়েছিন্ট 
কিন্ত এন্থলে বাবাজী মহাঁশব়ের নিকটে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে আদপেও 
ভরন! হলো না। তাই যখন আর থাকতে পারুলুম না তখন একদিন রাঁছে 
আমার করুণাময় ব্যাথাহানী নবছীপ দাদার নিকট গিয়ে বকতরে 
সব কথ! খুলে ্লুম। দাদার নকট যখন কথা গুলি বলুন, দাদ। তখন 
খুব গম্ভীর ভাঁবে সব শুন্জেন। কাছে পুলীন দাদ! বসেছিলো। পুনীলদ'দাকে ও 
আতভাগে অনেক কথ ঝলেছিলাম। কিন্তু পুনীগদাদাও শাস্তি দিতে পারেন লি। 
দাদ! আমাকে ও পুলীনদাধাকে বয়েকটী কথ জিন্স করলেন--শেষে 
আমাকে ঘা বলে যা বুঝিয়ে দিলেন তাতেই দেখি আমার সব মেঘ কেটে 
গোলে । গরম আগুনের উপর ঠা জল ঢালার মত দা আমাকে সামান্ 
ক্ষণে শীতল করে দিলেন। আঃ বাচলুম। এবিষয়ে অনেক অতিরিক্ত কথ! 
বল্জেচি--বআর বলবে। না, ভবে এই মাত্র বল, নবন্বীল দাদ যদি আমাকে 
সেই সময়ে ন। বচাতেন তবে খমার যে অন্তরট। কি হতো! তা ব্ধবার 
নম়। আমার সে সময়ের জালা বোধ হন কেউ বুঝতে। না, কারণ 
এমন অধম এমন হতভাগ্য আর কেহ আছে বলে মনে তয়না। দাদার 
ক্ষমতা, শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করে তার পদধুলি নিয়ে বাড়ী 
এজাম। 

এখানে আর একটা প্রাণের ও ছ্র্ভার্গের কথা বহাঝে। ১--বাবানী 
মুাশম়কে তীর প্রকট কালের মধ্যে আমি জানতে বা ধরতে পারিনি । 
একদিন (১৩১২ সাল ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার। ) আমার কর্পন্থলে বসে 
আছি, হঠাৎ আমার পরম বন্ধু অগ্রজ সদৃশ শ্রীযুক্ত রামচন্ত্র চট্টোপাধ্যা 
ছুটে প্রসে হাপাতে হাপ।তে সঙ্জল নয়নে বাল্--"অমল,! অমল! আগড় 
পাড়ার প্রিয়নাথ মুখোয্ের মুখে (ইহারা পিতাপুত্রে খাবাতী মহাঁশকের 
ভ্ীচরণা শ্রিত ) শুনগাম “আমাদের বাবাজী মহাশয় দেহ রেখেচেন।” এই 
বলেই রামদাধধা +সে পড়লে! । ১৩১২ সাল ১৩ ফাল্তন রবিবার দিবা ৯8৫ 
মিনিটে নিত্যণীলায় প্রবেশ করেন। ) 

কি জানি এই কথ শুনবামাত্র আমার ষেকি হলে।তা বলবার নয়। 
আর দেই দিল হতে বাবাঞ্ী মহাশয় যেন আমার হৃদয় মধ্যে ভোর কৰে 
চেগে বসলেন ও তার প্রতাঙ্ধ করুণ! জানাতে লাগলেন। 


জোষ্ট, ১৩৩*]  শ্রীনবন্বীপচন্্র দাস প্রসঙ্গ ২১৯ 


এখন বৈষ্ণব দাসের সেই গানটি যখনই কেউ কীর্তন করেন, তখনই 
আমার প্রাণ অনুতাঁপে তরে উঠে আমাকে অস্কির করে। 


প্জয় জয় গুরু প্রেম কলপ তরু, 
অদভূত ধাহ।ক প্রকাশ। . 
ভিয়! অগ্েয়োন, তিমির বরজ্ঞান, 


সুচন্্র কিরণে করনাশ॥ 
ইহ লোঢচন আনন্দ ধাম। 

জবাচিত মে|হেন, পরিত হেরি যে! পু, 
চি দেয়ল হরি নাম। 

দূরমতি অগর্ত, অদতমতি যোজন 
নাঠি নুক্কতি লবলেশ, 

জবুন্দাবন, যুগল ভজন ধন, 
মোছে করল চপদেশ॥ 

নিরমল গৌর, প্রেম রণ দিঞ্নে 
পুরল সব মদ আশ। 

সো! চরণাশু'জ মি ৮াহি ₹হায়ল 
কোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥" 


এই শেষের ছু'লাইন গীত এখন বর্দ কেউ কাঁপে ধরে অবিরত আমাকে 
শুনায় তাতেও আমার বিরক্তি আসে না। 

হায়!_-এখন মনে হয়, হে শিওপালক ! হে পশুপাপক ! শ্ীঙ্ীরাধারমগ 
চরণ দাস দেব! তুমি মহান্ত রূপে, বৈষঃৰ দূপে, চৈত্ত রূপে আমার নিকটে 
অহরহ থাকৃলেও, আর এবটীবার তোমার গ্র্ট রূপে দেখ! দাও। বেশি 
নয় আমি কিছুক্ষণ তোমার চরণ ধরে কীদবে!। তোমায় তালবাসিনি, আদর 
করিনি, সেবাকরিনি, যত্নকঞিনি, কিন্তু তুমি আমাকে কেবলিই ভাল বেসেছো, 
কেবলিই বুকে করেছো, ভাঁবুক কবির সুরে ঝলি-_ 


“আমিতো তোমারে চাছিনি জীবনে, ভুমি অভাঁগারে চেয়েছে! । 
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে নিলে এসে দেখ! দিয়েছে! ॥ 

চির আদরের বিনিময়ে নাথ, চিন মবহেল! পেয়েছে, 

আঁমি দূরে চ'লে যেতে ছ'ছাত পশারি টেনে কোলে তুলে নিয়েছে! ॥ 


২২০ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১*ন সংখ্য| 


ও পথে যেওনা, ফিরে এস বলে, কাণে কাঁণে কত বলেছে। 
আমি তবু চ*লে গেছি, ফিরায়ে আনিতে, পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে 9 
চির অপরাধী পাঁতকীর বোঝা, হাঁসি মুখে তুমি বয়েছো, 
আমার নি্দ হাতে গড়া, বিপদ্দের মাঝে বুকে তুলে তুমি নিয়েছে ॥ 
অধমতারণ শ্রীগুরু আমার! আর কিছু টাই না, যে কটাদিন বাঁচবে। ষেন 
তোমার ভালবাদা প্মরণ করে কীঞ্রতে পারি, এই শক্তি দাও গ্রভু। প্রাণের 
ময়ল! ধুয়ে গিয়ে তোমাকে যেন চিন্তে পারি এই ক'রে পরতো! করুপাময় $-- 
"আমর স্বভাব অপরাধ কর। তোমার ন্বভাব ক্ষমা। 
ঘুগে খুগে মার জনমে জনমে এ সমৃদ্ধ তোমা আমা ॥* 
আমি হতভাগ্য হলেও আমার হদয়ে একটা গর্বের বিষয় আছে, এবং 
যেখানেই যাই গরব কয়ে বলে থাকি শান্ত্রাদিতে সাধুর ষ! প্ররু ত লক্ষণ শুন] যায়, 
আমার এমন সৌভাঁগা যে, সেই সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত লোককে মাম স্বচক্ষে 
দেখিটি, তাদের স্পর্শ করেছি, এমন কি চরণ ধুল! পাবার অধিকারিও হ/য়েছি, 
আঁমার মত দীন হীনেয় এর চেয়ে আর কি মৌভাগায হ'তে পারে? এই গর্বই 
অনেক পময়ে আমার অধঃপতিত মনকে উচ্চে নিয়ে যায়; আমাকে আনন্ব 
স্থতিতে আগ্রত করায়। ক্ষণেকের জন্ত আমাকে সকল তলিয়ে দেয়। ভক্ত 
পাঠক । আমার এই সব প্রাণের কথায় বিরক্ত হবেন না, আশার দরিদ্রতা, 
আমান অফযাগত।; আমার অধমত্ বুথে গামাকে দ্গনা করবেন, আমাকে 
রুপা করবেন এইটাই বিনীত প্রার্থনা। 


(পানিহাটিতে নবদ্বীপ দাদার দ্বিতীয়বার আগমন ) 
অনেক দিন পরে কলিকাতায় পুলিনদাদাদের বাড়ীতে দাদাকে দেখতে 
গিয়েছি । গিলে দেখি দাণ। বাইরের রকের বেঞ্িতে বলে একখানি পেইদিনের 
"টেট সম্যান" কাগজ পড়ছেন । আমাকে দেখে বল্লেন, “হারে 1018000 কি 
হয়রে ?” আমি বলুম "মেসন" হয়, দাদা বলেন “মিশন” হয় না? আমি--“ি! 
বলতে পারি না, আমি ত ইংরাজী জানি না, ভোমরা পড়ে চে! দবই জান, অথচ 
মূর্থের মত থ;ক.।” তাঁর পরে দাদ! বল্লেন, *দেখ ভাই! ক দিন ধরে আমার 
মাছ খাবার বড়ই ইচ্ছে হচ্চে) এখানে তে সকলের নূমৃখে হবে ন!, তুই 
আমাকে পেনিটীতে নিয়ে গিয়ে মাছ খাওয়াতে পারবি? তোদের গ্রামে মাছ 
কেমন পাওয়া যায়?” 
আি--.দ্থুব পাঁওয। যায, গঙ্গার ধারে বাড়ী, মাছের অভাব কি?” 


জৈ&, ১৩৩ ] শ্রীনবন্বীপচন্দ্রদাস প্রসঙ্গ ২২) 


দাদা--দতুই খাওয়াতে পারবি তো ?” 

অমি-_“তুমি যদি খাও তবে আমি খুবই পাঁরবো।” 

দাদা--পআাচ্ছা, কি কি মাছ পাওয়! যাগ বলতে11* 

"“আমি-প্তবে শোন, তপে, ইলিল। কই, মাগুর, কই, কাতলা, পুটা 
ইত্যাদি ইত্যাদি ।” 

দাদা-_+বেশ বেশ, তবে চ আজই তোর সঙ্গে পেনিটাতে যাই।* (পুলিন 
দাদার গ্রতি)"এই পুলে! আমি অমূন্যর সলগে এখনই পেনিটাতে যাব।* 

পুলীন দাদা__প্বেশ ত,--ক্োচম্ানকে গাড়ী তৈয়ার করতে বলে দি 
তোমাদের সিয়ালদছ ছেলে দিয়ে আস্মুক |" 

গাঁড়ী তৈয়ার হলে আমর উঠে পড়লুম ও শিয়াশদছে এসে টিকিট কিনে 
সোদপুরে তথ| হইতে পুনরায় গাড়ী ভাড়! করে পেনিটাতে বেল! নয়টার মধ্যে 
পৌঁছুলুম | “দও মহোৎসব ক্ষেত্রের" নিকট দিয়ে আমাদের বাড়ী যাঁবার পথ 
. এগত্ত দাঁদ' এ স্থানেই গিয়ে বৃক্ষতলে দণ্ডবৎ করে ফলেই খালের শীতল ছায়ায় 
বনে গঙ্গার অপূর্ব শোভা (দথতভে লাগলেন। খানিকবাধধে বলেন--"তোদের 
বাজারে আনাজ ফি কি পাওয়া যায় ?* 

"আমি-__তা সব রকমই পাওয়া যাঁর, লাউ, কুমডে!, আনু, বেগুন, শাক 
ইত্যাদি ইত্যাধি।” 

দাদা__-“আ্ছা, মাছ খাওয়াটা আজকে থাক, পরে হবে। আজ ভাল 
ভাঁল "তরকারী মাকে (আমার মাতাঠাকুগাণীকে ) করতে বল্গে। আর দেখ 
আতপ চাল খাবে! ।” 

বৃ্ষতল হতে আমাদের বাঁড়ী অতীব নিকটে, তাই মাকে এসে দাদার সেষার 
কথ। বন্গুম। মাতে শুনেই আনন্দে গলে গেলেন। (১) তৎক্ষণাৎ কয়লার আগুন 
দিযে রন্থুয়ের উদ্ভোগ করতে লাগ্‌লেন। আমি পোড়ে বাজারে গিয়ে নানাবিধ 
শুক সবজী কিনে আন্নুম। 

রি জেমশঃ 
এীঅমূল্যধন রায় ভষ্ট। 

(৯) জাহার এই লেছ্ষয়ী জননী চিরদিদই এইরূপ অতিথিসেবার অন্য মুতহপ্ত ভিলেন । 

আমাদের অবস্থা অর্তীব খারাপ হলেও তিনি ত| ভ্রক্ষেপ করতেন ন।। যেকোন গদ্ধিকে 


মযাগতকে পরিতোষ কূপ তোজন করাতেদ। এ বিষয়ে কখন স্তার বিদ্দুমাজ বিয়দ্ি 
দেখি নাই | এই পুণ্যময়ী না াধার গভ ১০২৫ সালে ২১ জথরছথায়ণ ঘ্ধামে গমন করেছেন। 


বৈষ্ণব ব্রত-তালিকা 
( বঙ্গাব্দ ১৩৩০, চৈতন্যাব্দ ৪৩৮৪৩৯ ) 


বৈশাখ । 


অক্ষয়তৃতীয়া 

জহ সপ্তমী 

একাদশী 

শ্রপ্ীনৃসিংচ চতুদ্দবী ব্রত 
ও 


প্রপ্রকঞ্জের পুষ্প দোঁলযা। 
একাদশী 


জ্যৈষ্ঠ । 
একাদশী 
একাদশী 

আধাঢ়। 
একাদশী 


শীজীজগন্াথ দেবের লীনা! 
একাদশী 
শ্শদ্ষগঞ্জাথ দেবের রথযজ। 


আবণ। 


উশ্ীজগন্মাথ দেবের পুনর্ধ তা 


পয়নৈকাদশী সায়ং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহডির 


শয়ন ( চাঁতুশ্মহ্য বভারস্তু ) 
একদল 


ভাঙু। 


এক।দশী 


শতকের ঝুলন যাত্রার 
শঙ্কর পবিত্রীঝোপধ 


ূ 


| 


৬ই বুহম্পভিবার। 
১৬ই সোমবার। 


১৪ই শুত্রবার। 
৯৭ই সোমবার 


২৮ এ শুক্রবার। 


১২ই শনিবার । 
২৭শে রবিধার। 


১০ই সোমবার। 
৯৩ই বুহস্প তবার। 
২৪এ পোমবার । 
৩৭এ রবিবার 


৭ই সোমবার 
৮ই ম্ঙ্গলবার। 


২৩এ বুধবার। 


৫ই খুধবার।- 


৬ই বুহস্পতিবর। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৭ ] 


বৈষ্কব ব্রত-তালিক। ২২৩ 


গ্রজীকষ্ের ঝুলনযাত্র! সমাপন 


ভীশ্রীবলদেষের জনাধাত্র। 
শ্রশ্রজম্মাষ্টমী ব্রত 
একাদশী 


আশ্বিন। 


ভীহীরাধাষ্টমী ব্রত 


প্রাতে ৯৯ মিনিট মধ্যে পৃজাদি 


একাদশী 


মধ্যক্কে শীতীবাঁমন দেবের অর্চন! 
সায়ংকাঁলে জীঙীহরির পার্খ পরিবর্তন 


একদশ 


কান্তিক। 


জরীরামচন্ত্রের বিজয়োৎসব 
একাদশী 

শ্ীশ্বকষের শরত্রাস্ষাত। 
একাদশী 

জীপ্রীগোবদ্ধন যাও1 অন্কুট 
গোপাষ্টমী 


অগ্রহায়ণ। 


একাদশী 


শ্ীশ্রীহরির উত্থান ৯৩২ মিনিট 


গতে ১১.৫* মিনিট মধ্যে 

-চাতৃন্াস্ত বত লমাপন 
শ্রীতীরফ্ের রাস বাত্রা 
একাদশী 


পৌষ । 


একাদশী 
একাদশী 


৯ই ঝবিবার়। 


১৭ই সে!নবার। 
২১এ গুঞ্রণার। 


১ল] মঙ্গলবার। 


ৃ ৪ঠ। শুক্রবার । 


১৯এ শনিবার। 


*র। শুক্রবার । 
৩র! শনিবার। 
৭ই বুধবার । 
১৯এ সোমবার । 
২৩এ শুক্রবার । 
৩৪ এ শুক্রবার। 


৩র! সোমবার। 
৪21 মঙ্গলবার 


৬ই বৃহস্পতিবার । 
১৮ই মঙজলবার। 


শর] বুধবার । 
১৮ই বৃম্পতিবায়। 


২২৪ ভূক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১০ম সংধ্য! 


মাঘ! 
একাদশা 8। শুক্রবার। 
শ্শীরষ্ের পুব্য(ভিষেক যা ৭ই সোমবার। 
একাদশী ১৮ই শুক্রবার 
বসন্ত পঞ্চমী শ্শ্রীকষ্থার্চন ২৭এ রবিবার । 
মাকরী সপ্তমী শ্রীশ্রীঅ্ৈত গ্রতুর 1 
২৯এ মঙ্গলবার । 
আবির্ভাব উৎসব ) 
ফাঞ্তন। 
ভৈমী একাদশী ৪ঠ| শনিবার । (ক) 
জশ্রীনিত্যানন্ গ্রভুর আবির্ভাব উৎসব ৬ই সোমবার 
একা দশ' ১৮ই শনিবার 
শ্রত্ীশিবরাত্রি ব্রত ২১এ মঙ্গলবার 
চৈত্র । 
একাদশী 
» “্ঠ। সোমবার। 
আমর্দকী ব্রত ভ্রীশ্রীগোবিন্দার্চন ) 
শীষ্ীগৌর পূর্ণম 
জস্ীমন্মা প্রভূর আবির্ভীব উতৎমব | ৮ই শুক্রবার 


শ্রীপ্রীকষ্ের দাল যাত্রা। 


৪৩৯ চিতম্যাব্দ আবজ্ভ | 
একাদশী ১৮ই সোমবার। 
শ্রীপ্টীরামনবমী ব্রত ৩১এ ররিবার। 

(ক) কোন কোন পঞ্জিকাতে পরদিন মহাঁছাদশী লিখিত হইয়াছে উহা 
জম, উ দিন.উপবাপ হইবে না। বিষুমন্ত্ে দীক্ষিত! বতিধর্মপরায়ণ! (বিধবা!) 
[নতপত্তীগণেরও এই নিয়মে উপবাল হুইবে। ঞিজ্ঞান্ত থাকিলে সার্বভৌম 
পণ্ডিত শ্রঘুক্ত মধুসূদন লালজি গোস্বামী (শীধাম বৃন্দাবন) পণ্ডিত শ্রীধুত্ত 
রলিকমোহন বিস্তাভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীধুক্ত সত্যানন্দ গোশ্বাণী দিদ্ধান্তর্ধ 
(১৬১ হারিসন রোড, কলিকাতা) বা গ্রভূপাদ শ্রীবুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী 
ভাঁগবতরত্ব ,( শ্রীধাম নবদ্বীপ) মহাশয়গণ:ক পত্র লিখিতে হুইবে। 

ক্সাচীর্ধ্যগণের অভিমতানুসারে শ্রীবিজজকৃঙ্জ গোস্বামী, সম্পাদক। 





ভক্তি 


“তক্ভির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-ম্বরূপিনী । 
ভক্তিরানন্দরূপ। চ ভক্ভির্ভক্তধ্য জীবনম্‌॥৮ 





( ২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আষাটঢ, ১৩৩০ সাল ) 





প্রার্থন। 


“হূদয় নিভৃতভরলে বর্থসে দীনবন্ধে! 

ত্বমিহ সুধনিবানঃ সচ্চিদানন্দ সিন্ধুঃ। 
নিরবধি বিনিমগ্লে! ছঃখ সংসার সিদ্ধ 
অহ মহহ কপালে! বঞ্চতঃ প্রেমবিন্দৌ ॥ 


দীনবন্ধো ! সকল শান্ত, কল সাধক এবং সকল সম্প্রদা়ই একবাক্যে 
বলিয়া খকেন তুমি নিত্য সভ্য, তুমি জ্ঞান স্বরূপ, তুমি প্রেমানন্দ সিদু, তুমি 
আনন্দময়। তোমাতে দুঃখ লাই, শে।ক নাই, ভাবনা নাই, হতাশ নাই। তুমি 
সর্বজীব-ভীবন, শুধু আমার বলিয়া নয় সর্বীব-হৃদয়েই সর্বদ! তুমি বিরালমান। 
জীবুহৃদয়ে তোমার অভাব কথনও হয় না। কিন্তু কি পরিতাঁপ_-কি ছঃখ-- 
কি দুর্ভাগ্য! যাছার হৃদয়ে সেই প্রেমময়--পরিপুর্ণ আনন্বধনমুর্তি সর্ব! বিরু্জিত 
সেই আমি আনন! কাছাকে বলে তাহ! জানিতে ও পারিলাষ না। সাগান্ক্ষণ 
বিষয় মদের নেশায় বিদ্যোর হুইয়! মনে করি আনন্ব পাইলাম? কিস্তৃ উপ যে 
আনন নয়, পরক্ষণে অধিকতর অবসাদ আলিয়া তাহ বেশ বুঝাইয়। দেয়। 

প্রেমে মাতিয়া কি সুখ, ভাবে ভাবে তোমাকে পাইপে কি যে পান্তি তাহা 
অনুভব তে! হইলই না, সে কথ! ভাখিভে ও পারিন।। নিজে চেঞ্! থে একেবারে 
করি নাই তাহ! বলিতে পারি না। কিন্তু কিছুই হয় নাই। তাই এখন বেশ 
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বুঝিয়াছি তোমার ক্ুপাভিম্ন প্রেম পরিপুরিত আনন্দঘনমুত্তি যে তুমি, তোমাকে 
জানিতে পারিব না; আর তোমাকে ন জানিলেও আমার এ অশান্তি কিছুতেই 
দুর হইবে ন1| আব তাই কাতর প্রাণে তোমার নিকট প্রার্থন তুমি তোমার 
কপাবারি সিঞ্চন করিম আমর ত্রিভাপ তণ্ড হৃদয় স্ুশীতল কর। আরযন্ত্রণ! 
সহা হয় ন!। শান্তিময় ! অধমের প্রতি করুণ। নয়নে একবার ফিরিয়! চাও) আমি 
তোমায় রূপায় জনমের মত অশান্তি দূর করিয়! শান্তিময় প্রণে ভাবে বিভোর 
থাকিয়া জীবন জনম ধণ্ঠ করি ।_-দীনে দয়া কর। 
দীন--সম্পাদক 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (৯) 


(জয়) গৌরচন্দ্র দ্নাল দীনজন শরণ তাপ দুঃখ হরণহে 

বিষুপ্রিয়া বর নগর নদীয়! নাগরিগণ মল মোহন হে? 

কেণি কীর্তন নটন রঙ্গ স্ু-ললিত মধুর ভ্রিভগ্ন হে 

রগ কৌতুক হাস্ত রসময় র'সকজন চিত রমণ হে॥ 

সর্বম্্গল কারণ কলিজন ক্লেশ কলুষ নান হে 

বুন্দারণ্য স্থ-ষশ মহিমাগুণ স্বজনগণ কৃত গায়ন ছে ॥ 

মত্ত মানস চপল প্ূপরস ভোগ বিলাসে নিমগ্র হে 

(ধেন) তপ্ত মরু-মাঝে ভরাস্তি-মরিচিক! তৃষিত জনে রাখ শরণ হে॥ 

বিশ্বরূপ বিছিত চাহে শুলি নাম পতিত পাবন হে 

জনম মরণ এ যাতন। পুনঃ পুনঃ রক্ষ প্রভু দীনতারণ হে। 
সম্পা?ক 


আনন্দ-লীলা। (৩) 


যাহা হউক মোটামুটি বুঝা গেল যে, ধিনি অনস্ত আনন্দময় তীহার প্রকৃতিতে 
এক নিত্যকালগ!দী অনীম ব্যাকুলত। রহিয়াছে । এই ব্যাকুলত! কিসের জন্ত ? 
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উত্তর দেওয়া! বড়ই কঠিম! সকলই রহস্ত। তাহার বাহিরে যেআর কিছুই 
নাই, তাহ! হইলে নিজে নিজেকে আলিজন করিবার আন্ত, নিজেকে নিজে 
আশ্বাদন করিবার জন্থ। শ্রীমস্তাগবতে ইহারই নাম আত্মায়ামের রমণ। এ 
কথা প্রীপ্ীরাসলীলায় পরিব্যক্ত হইযে। কিন্তু প্রথমেই বিষয়টিকে এত কঠিন 
করিয়! প্রয়োজন নাই। - 
সহজ কথায় দেখিতেছি ভগবান আত্মদানের জন্ত ব্যাকুল। সমুদ্র যেমন 
আপন আনন্দে অধীর হইয়! সর্বদাই নৃতা করে, টেট তুলিয়া তুলিয়া টের 
চরণে আসি! লুটাইয়। লুটাইয় পড়ে, কিন্তু প্রস্তরময্[ তট নীরব ও নিম্পন্দ, সে 
সাড়াও দেয় না। সমুদ্র তরঙ্গ বিফলমনোরথ হইয়। কীদিতে ক।দিতে কিগিয়| 
যা-_ কিন্ত এজন্ত সমুদ্রের রোষ নাই, অভিমান নাই। রোষ থাকিলে সমুদ্্ 
অনীম জলরাশি উচ্ছাপিত করিয়। পৃথিবীকে ভাদাইয়! ও ভূবাহর়! দিতে পাঠিত, 
কিন্ত সেতাহ! করেনা, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া] যায় আবার থুরিয়া 
আয় দেই অকৃতজ্ঞ তটের অঙ্গে লু্টাইয়া পড়ে। 'নস্ত আনন্মময় পরমগুকষও 
তেমনি । চরমতত্ যাহাই হউক সে কথা তুলিয়া! এখন প্রয়োজন .নাই। এই 
প্রকাশিত বিশ্বলীলায় দেখিতেছি একদিকে শ্রীভগবান আর একদিকে মানুষ। 
মানুষ ভগবানকে ডাকে না, তাহাকে ভুলিয়া! আপনার প্রকৃত কল্যাণ উপেক্গ 
করিয়া হুঃখ ও যন্ত্রণার পথে ছুটিতেছে। এখন ভাবিতে হইবে ভগবান কি 
করিতেছেন? তিনি কি কর্মফলদাতারূপে থে ধেমন কন্ধনু করিতেছে কেবলমান্ 
তদনুষ।চী ফল বিধান করিতেছেন ? গ্রথমট। অনেকের তাহাই মনে হয়। কিন্ত 
ভগবানের স্বরূপের অর্থাৎ তাহার আনন্দভাবের পরিচয় ধিন পাইয়াছেন, 
তিনি দেখিতেছেন- যে, ভগবান ছুটিমা ছুঁটিয়া আদিতেছেন, তিনি আপনার 
আনন্দ বিভোর ও আত্মহার!, পুনঃ পুনঃ ছুটিয়া আলম! মানবের হদয-হুয়ারে 
আঘাত করিতেছেন মানুষ অহঙ্কারের অর্গণ দিয়া হৃদয় দুগ্ধার বন্ধ করিয়! 
নিশ্চিন্তে বসিয়া অবিস্তার দুঃন্বপ্র দর্শন করিতেছে। প্রেষমর হয়ি সাড়া ন! 
পাইর1 ফিরিয়! যাইতেছেন, কিন্তু তাহার অভিমান নাই, তাহার রোঘ নই, 
আবার তিনি আমিতেছেন। এইরূপ লীল! তিনি দর্বদাই ফরিতেছেন। 
এইবার বিষয়টি শান্ত্রবাক্য ও তত্বের মধা দিয়া আলোচনা! করা বাউক। 
পৌরাণিক সাধনার প্রাণের কথা প্র্নীভগবানের আবির্তব। ্রমত্তাগবত 
ধলিয়াছেন তাহার অবতার অসংখ্য । একট। সাধারণ কথা, তগবান কেন 
আসেন ? ইছার সাধারণ উত্তর শ্ীমদ্তগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে গে ওয় হ্হয়াছে। 
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সে প্লোককয়টি সকলেই জানেন। সেখানে বলা হইয়াছে যে, যখন যখন ধর্মের 
গ্লানি ও অধর্দের অভ্যুখান হয়, তখন তখনই তিনি আসেন ও ছুতিকারীদিগকে 
বিনাশ করিগ়। ধর্মনংরক্ষণ করেন। ধাছার। গ্তগবানের আন্ষাভাব হৃদয়ে 
অনুভব করেন এই স্থানটি পড়িয়া! তাঁহাদের মনে একটু সর্দেছের উদয় না 
হইধাই পারে না। "আমি দুস্কৃতিকারীদিগকে বিনাশ করিব এই কথ! শুনিয়া 
মানুষ বলিবে তাহ। হইলে দুষ্কৃতিকানীদের আর উদ্ধার নাই। এঘে আন্স্ত- 
নরক-বাদ গ্রচার করা হছুইল। আচার্য শঙ্করের টাকার এ প্রশ্ন উত্1াপিত হয় 
নাই, কিন্তু পুজ্যপাদ শ্রীধরত্বামী তাহার টাকায় এই প্রশ্নের মীমাংস 
করিসাছেন। তিনি বেন-__ 


প্লা'লনে তাঁড়নে মাতুনণকা রণ্যং যথ/র্ভকে | 
তহ্ুদেব মহেশস্ত নিয়ন্তগ্ড পদোষয়োঃ ॥* 


শিশুকে লাঁলনে মায়ের তাড়না যেমন নির্দিয়ত1 নছে বিশ্বনিয়ন্তা মহেশ্বর়েরও 
দেইরূপ। 

শ্রীমস্তগবতে গ্রীভগবানের আবির্ভ।বের অন্তব্ূপ কারণ নির্দেশ কর! 
হইয়াছে। ভ্রীরাপলীলার শেষাংশে বল হইয়াছে 


প্অনুগ্রাহাদ তক্তানাং মামুষং দেহমাশিতঃ। 
ভপ্গতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা। তৎপরো। ভবেৎ 1” 
অর্থাৎ শ্রীভগবান মানবদেহ আশ্রয় করিয়! এমন স্ব লীলা করেন যাহা! শ্রবণ 
করিয়! মানুষ ভগবৎপরায়ধ হয়। 
ভগবদ[বির্ভাবের এই হেতুটাকেই হুত্ররূপে জন্ুমরণ করিয়া শ্ীমস্ভাগবত 
আননলীলার ধারা, যাহ যুগ কল্প ও মন্বম্তরের মধা দিয়! প্রবাহিত হুইয়! 
উ্বৃন্দাবনে ও শ্রীনদীয়ায় পূর্ণতা গ্রাপ্ত হইয়াছে তাহ! বর্ণনা! করিয়াছেন। 
এই লীলার যাহা বিপরীত দিক, সেই দ্বিকট! আশ্রয় করিয়া! আমরা কথাট। 
পরিপ্কুট করিতেছ। হিরণ্যাক্ষ ও িরণ্যক শিপু, ঝাবণ ও কুস্তকর্ণ, দস্তবক্ত ও 
শিশুপাল, এই তিন দৈত্যযুগল পৃথিবীতে ফত ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন 
করিয়াছেন। ইহাদ্দের অত্যাচারে পৃথিবী কাতর! হইন বঙ্ধার শরণাপন্ন 
হইয়াছেন এবং ব্রহ্মার সাহায্যে ক্গীরোদসাগরে হইয়া ত্বগবান্‌ বির শরগাপঞ্জ 
হইক্জাছেন। ভগবান এই সমুদায় দৈতোর অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা 
করবার জন্ত, বথাক্রমে বরাছ ও নৃসিংছ, শীরামচজ্জ এবং জীকৃফরূপে আবিভূত 
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হইয়াছেন। ভগবানের এই আবির্ভাব ও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে সীহাকে 
যে দারুণ ফ্লেশভোগ করিতে হয়, সেই সকল ফ্লেশের কথ! আলোচনা করিলে 
গ্রথমে আমাদের মনে হয় যে,এই ব্রহ্ধাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান বড়ই বিপন্ন হইয়! 
পড়িয়াছেন, তিনি যেন আর স্যষ্টি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না । দানবের! 
যেন তাহার প্রায় সমকক্ষ । শ্রীরামচন্দ্রেরলীল। এবং শ্রীককেকুলীল। শ্রবণ 
করিলে শ্বভাবতঃই মনে এই প্রকার চিন্তার উদ্ভব হয়। 

জীমস্তাগবতকার আরমস্তাগবতের তৃতীয় স্বন্ে যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই ঝলরাছেন যে, সনকাদ মুনিগণ বৈকুঠনাথকে দর্শন 
করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন, ভয় ও বিজয় নামক বৈকুঠের দুইজন দ্বার 
তাহাদের তিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। সণকাদি মুনগণ এজন্য জয় 
ও বিজয়কে অভিশাঁপ প্রদান করেন যে, তোরা অস্থর হই! জন্মগ্রহণ কর়। 
শেষে ভগবান্‌ আসিয়া সমুদয় ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দেন। এই জয় 
বিজয়ই অহ্রযুগল হইয়া তিনবার বিশ্বলীলার রঙ্গমঞ্চে আবিভূতি হইয়!ছিল। 

ভগবানের পারদ ছুইজন ব্রদ্মশীপে আন্গরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভগবান্‌ 
তাহাদের সাস্বন1-ক'রয়া বলিয়াছিলেন “তোমাদের ভয় লাই, ভালই হইবে 
আমি ব্রহ্ষপাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই। এই 
যে অভিশাপ ইহা আমার অভিপ্রায় মতই হইয়ছে।” শ্রমস্তাগবতের ৩য় 
স্কদ্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের উনত্রিংশৎ শ্লেকের এইকব্ধপ মর্দ। এই শ্লেকের 
টাকার পৃজ/পাদ শ্রীধরহ্বামী বলিতেছেন যে, প্রকৃত তত্ব এই-_ 

প্যন্থপি সনকাদীনাং ক্রোধে! ন সম্ভবতি। নচ ভগবৎপার্ষদয়োঃ তয়ো£ 
বরান্মণ-প্রাতিকুল্যং। ন চ ভগবতে| শ্বভক্তোপেক্ষা! ন চ বৈকুগগতানাং 
পুনজন্ম। তথাপি ভগবতঃ দিস্থক্ষা্দিবৎ কদাচিৎ যুধুৎস! সমজনি। তদান্েযা- 
মবল্ললতৎ স্বপার্ধদানাঞ্চ তুঙ্যবঙত্বেহপি প্রতিপক্ষা্গপপত্তেঃ। এতো এব 
্রাহ্মণনিধারণে গ্রতিবর্ত্য তেষু চ ক্রোধহুদদীপ্য তচ্ছাপব্যাজেন প্রুতিপক্ষে! বিষয়ে 
ুদ্ধকৌতুকং সম্পাদনীয়মিতি ভগ্রবতৈব ব্যবসিতঃ অতঃ সর্বং লসংগচ্ছতে 
তদদিদমুক্তং শাপে। মরৈব নিয়মিত ইতি মাভৈষ্টম্‌ ॥* 

যদিও সনক্কাদি ধষিগণের ক্রোধ হওয়া সম্ভব নহে এবং শ্রীভগবানে পার্ধদ 
দুইজনের ব্রাঙ্গণের প্রতি কোনরূপ শক্রতা থাক! সস্তব লহে, তাঁহার পর তগবান 
আপনার ক্তকে কখনও উপেক্ষা করেন না এবং যাহার! বৈকুঠে গিয়াছে 
তাঙাদের আর পুমঞ্ন্স হয় সা, তথ!পি ভ্ীতগবানের মনে যেমন সৃষ্টির ইচ্ছ! 


২৩ ভক্তি [ ২১ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


জাগ্রত ছয়, সেইরূপ একদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। কিন্ত গ্রীভগ- 
বানের তূলনায় অন্ত মকলেই অত্যন্ত অল্লবল, তাহার যাহারা পার্ধদ তাহার! 
অনেকট| মমবল। ভগবানের এই যুদ্ধ-ইচ্ছ! সফল করিবার জন্ঠ তাহার এই 
গার্ধদ ছুইজনকে প্রতিপক্ষ করিলেন। ক্রাঙ্গণদিগকে বৈকুগ প্রবেশে বাধা 
দিবার প্রবৃত্তি পর্ষনদ্বয়ের মনে ভাগাইয়া দিয়া এবং ব্রা্গণদিগের মনে ক্রোধের 
উদ্দীপন করাইয়। ব্রাহ্মণদিগের শপ প্রধানের ছলে স্বকীয় পার্ধদদ্বয়কে প্রতি পক্ষ 
করিয়। যুদ্ধকৌতুক সম্পাদন করিতে হইবে এই প্রকারের ব্যবস্থা ভগবানই 
করিলেন ! এই জন্থই ভগবান জয়বিজয়ুক বলিলেন যে, এই শাপ আমার 
অতিগ্রায়েই হইয়াছে, তোমরা ভয় করিও না। জগ়্বিজয়ের এই উপাখ্যান 
প্রচারিত হওয়ার পর আমদের সমু ধারণা একেবারে ব্দলাইয়1 গেল। পুর্বে 
ভাবিতেছিল!ম দৈতোর উত্ভবের দ্বার! পৃথিবীর ক্লেশ হইলে ভগবান দত্যই বিপন্ন 
হইয়া পড়েন--এবং সত)ই বুঝি তিনি দৈত/গণকে বিনাশ করেন, এখন দেখা 
গেল দৈত্যেরাও তাহার আপনার লোক, যাও্তার দলের জধিঞাদী ষেমন আপ- 
নার আশ্রিত ব্যক্তকে আপনার শক্র সাাইঈ যুদ্ধের অভিনয় করিয়া শ্বয়ং 
আনন্দের আনম্বাদন করেন এবং অন্যান্য সকলেরও আনন্দ বিধান করেন-_- 
ভগবানও সেইরূপ আপনার লোককে দৈতা সাজাইয়৷ বীরদের অভিনয় 
করেন। আনশাই এ লীলার মূল। শ্রীমগ্তাগবতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 
সর্ধঞজই আনন্দলীল! বর্ণত হইয়াছে 

মহারাজ? পরীক্ষিতের ব্রঙ্গশাপ শ্রীমস্তাগবতের প্রথম ঘটনা, এই ঘটনাতেও 
অনেক গুলি অসম্ভব ব্যাপার সম্তব হইয়াছে এবং ভগবানের এই আনন্লীলার 
সাঁছাযা ব্যতীত অন্য প্রকারে ইহার তাৎপর্য ঝুঝিতে পারাযায় না। শ্রুল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার টাক1য় এ কথ! স্প্টভ।বেই বলিয়াছেন । মহ. 
ফানা পরীক্ষিতের ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ ও ভগবদূভক্ত সাধু ব্যক্তির সামান্য পিপাসা 
একেবারে জ্ঞানশূন্য হওয়া অসম্ভব। তাছার ন্যার ব্যক্তির পক্ষে সমাধিস্থ 
ব্রাঙ্মণকে চিনিতে না পারাও অনম্তব--সুতরাং এই প্রকারের ঘটনাগুলির স্থষটি 
করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের মনে বৈরাগা জাগাইয়। তাহাকে স্বধামে লইয়া 
ঘাওয়। এবং ক'ল সমুত্ীর্ণ হওয়ায় অমোঘ উপারস্থরূপ উ্রমন্তাগবত শাস্ত্র প্রচার 
করা এই লীলার উদ্দেশ্য । নুতরাং আনন্দময়ের আশ্বাদনই শ্রমস্তাগবতের 
যাবতীয় লীলার গুঢ় ও একমাত্র তাৎপর্য। আমাদিগকে এই আননাগাবের 
জাগরণে জাগ্রত হইতে হইবে--এই জাগ্রত অবস্থার নামই *প্রসন্নোজ্ছলচিত্বতা” 
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এই অবস্থাতেই মানুষ রসিক ও ভাবুক হয়।--এই অবস্থার মধ্য দিম 
বিশ্বধ্যাপারের আলোচন। করিলে শ্রীমস্তাগবতের তাৎপর্য বুঝিতে পারা 
যাইবে। 

পূর্বে বল1 গিয়াছে যে, শ্রী, ভ্তাগবতের এবং ্ীষ্চলীলার গু মর্খ শ্রীকষ্চ- 
চৈতন্ত মহাপ্রভু কর্তৃক সার্বজনীনভাবে প্রচারিত হইয়াছে অর্থাৎ 
শ্রচৈতন্গ মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে আলোচনা! করিঘ। শ্রীরুষ্ণগীলারহত্ত 
বুঝিতে পারিলে শ্রীমন্ত'গবতের প্রকৃত মন্্ম বুঝিতে পারা যাইবে-_ইহার 
কারণ এই যে, শ্ীরষ্ণচলীলার মধ্যে সর্বত্র অর্থৎ সকলবাপারে জীতষেের শ্বরধ- 
পের পরিচয় পাওয়া! যার না__গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্ধ্েরা বলেছেন যে, 
শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন--তিনি আবতারী। ইহ! শমদ্তাগবতের মত। অন্াঞ্ত 
পুরাণে শ্রীরূষ্ণের লীল| বর্ণিত হইলেও তাহার স্বরূপের প্রত পরিচয় দেওয়া 
হয় নাই) এই ভন্ত কেছ কেহ বলেন কৃষ্জনাঁরায়ণ, কেহ বলেন তিনি 
বামন, আবার কেহ বলেন ক্ষীরোদশার়ী তৃতীয় পুরুষ অবতাঁর। 
শ্ীচৈতন্তচবিতামুতকার শ্রীটৈতন্থ মহাপ্রভৃত্র বিশেষ কৃপায় প্রকৃত রহস্তের 
মহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ সন্বদ্ধে এই যে ভিন্ন ভিন্ন 
মত প্রচারিত হইয়াছে ইছার সমুদয়গুলই সত্য--বিনি যতটুকু দেখিয়াছেন 
বুঝিয়াছেন তিনি ততটুকুই বলিয়াছেন । প্রকৃত কথ! এই, শ্রীককষণ অবতারী। 
তার দেহে সমুদয় অবত!র বিদ্যমান স্থুতরাং শ্রীকঞ্চলীলাঁর সমুদয় ঘটনা এক 
পর্ধ্যায়ভূত্ত নাহ। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ সমগ্র শ্রীরুষ্লীলাকে মোটামুটী তিন 
ভাবে বিভক্ত করিয়!ছেন। কৃরুক্ষেত্রে শ্রীকৃঞ্ পুর্ণ, পুরছ্ধয়ে অর্থাৎ মথুর1 ও দ্বার- 
কার পুরতর, আরু বৃন্দাবনে পূর্ণতম--এই গেল মোটামুটি বিভাগ । তাহার পর 
ল্ীবৃন্দাবনে যে লীল! হইল তাহার সমুদয় ঘটনাও একশ্রেণীয় অস্তভূক্ত নছে। 
যেমন শ্রীকৃষ্ণ পৃতন1 ও অন্যান্ত অন্থর বধ করিয়াছেন,একথা লীলাগ্রন্থে স্পঃা- 
ক্ষরে লিখিত রহিয়াছে কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্বরূপে অনুর সংহার করেন নাই। 
গৌড়ীয় বৈধঃবমম্প্রদায়ের আচার্ধ্যগণের উক্তি অনুপারে “বিষুদ্বারে কৃষ্ণ করে 
অনুর সংহার |” ধিনি দৈত্য বিনাশ করিলেন তিলি বিষুঃ। 

. এই রহস্ত কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, এইবার তাহাই বপিতেছি। বিষয়টি 
অনেকের কাছে খুব কঠিন বলিয়! মনে হয় কিন্ত ্রীমপ্তাগবত ও লীলাতত্ব স্বন্ধে 
বাহার! উপদেশ পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট ইহ অত্যন্ত সঙ্গ । একট! ঘটন! 
ঘটিল। সকলের নিকট ঘটনাটি একনপ নছে। ধাছার শক্তি ব| উপলব্ধি 


২৩২ ভক্তি [২১ বর্ষ, ১১শ সংখ্য| 


যেরূপ তিনি এই ঘটনাটীকে সেইরূপ একটা ন!ম দিলেন। এই প্রকারের 
একট! ঘটনাকে একজন বলিলেন পুতন|বধ, আর একজন বলিলেন পৃতনা- 
মোক্ষণ। বাহার! বিষুতন্বে ভগবন্ত! পর্ধযবপিত দেখেন, তাহার! বলিলেন পৃতনা 
বিনষ্ট হইল,আর ধাহার। প্রীকষ্চকে পরতত্ব বলিয়! ধরিয়াছেন তাহারা দেখিলেন 
পৃতন মাতৃগতি লাভ করিল। ইংরাজীতে যাহাকে 908109010% বলে 
তাহারই প্রতেদনিবন্ধন এইরূপ ঘটিতেছে। ধাঁহার! বাছিরকে একাস্তভাবে 
বাছির বলিয়। ধারণা করেন অর্থাৎ যাহার বিঃ প্রাজ্ঞ তাহারা ইহ! বুঝিবে না 
আবার যাহারা অন্ধঃগ্রাজ্ঞ তাহারাও ইহা বুঝিবেনা, “সৎ? ভাবে ৰা চিৎ 
ভ|বে অর্থাৎ সত্তা বা চৈতন্তকে পরত বলিগা তাহারই নাহায্যে যাহারা 
ঘাবতীয় তত্ব বা ঘটনা উপলব্ধি করেন তাহারা এই রহস্য বুঝিবেন না। 
বহার উভয়তঃ প্রান্ত অর্থাৎ সৎ « চিৎ এই উত্তয়ভাবের আনন্দে সমন 
ব! সার্থকত1 উপজন্ধি করাপপ ধাহাদের লীলাদৃটি স্কুরিত হইয়াছে তাহার! 
ইহা বুঝিতে পারিবেন । 

বন্দাবনে শ্রীকৃষ্খ অনেক অনুর বিনাশ করিয়াছেন, ইহার সমস্ত গুলি 
সম্বক্ধেই এই এক কথ|। 

তাহ! হইলে এইটুকু পাঁওয়। গেল যে, বৃদ্দাবনের শ্ীনন্দ নন্দন যদিও পরম- 
তত্ব, যদিও তিনি বৃন্দাবনে সর্বদাই লীলা করিতেছেন তথাপি বুন্দাবনে তাহাকে 
ধর! বড়ই কঠিন। ঘটনা থলি বিমশ্র, ইহাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্টিতে শ্বরূপের 
প্রকাশ আছে তাহ! ধারণা কর! বড়ই কঠিন, কিন্তু ্রকুঞ্চচৈতন্তলীলায় এ 
প্রকারের দুরহত1 আদৌ নাই। «থানে বিমিশ্র ঘটনার সমাবেশের দ্বারা 
স্বূপের উপলন্ধিতে আমাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই। অবস্ত শ্রন্দাবনে 
শ্রীনন্দনন্দনের হ্বব্ূপ প্রকাশের আরও অন্তান্ত প্রতিবন্ধক আছে সে সমুদন় 
আমরা পরে আলোচনা করিব। উপস্থিত আমর! দেখিতেছি ষে, বুন্দাবনে 
অবভারীনন দেহে থাকিয়। অন্যান্ত অবভারেরা নিজ নিন কষার্যযনাধন করায় 
আমরা পরতন্বের উদ্দেশ সকল সময়ে করিতে পারি না, কিন্ধ গু ঠৈতত্ত 
মহা প্রভুর লীলায় শ্বরূপের পরিচয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল! এইস্পষ্টতা কি প্রকারে 
সাধিত হইয়াছে তাহার আলোচনা আমর! বিস্ৃতভাবে ক্রমশঃ করিব! উপ- 
স্থিত আচাধ্যগণের মতা নুসারে এইটুকু বলিতে চাই যে, শ্রকষচৈতভ মহা প্রতুর 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই স্বন্ধূপের পরিচয় স্প্টরূপে পাওয়! যাঁয়। কবি প্রেমানন্দ 
দাস তাহার নিম্লো্চুত পদটিতে এই কথাই বলিতেছেন।__ 


আ।যাঁ়। ১৩৩* ] আনন্দস্লীল। ২৩৩ 


"এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর। 


হেন অবতার, হবে কি হয়েছে, 
»- হেন প্রেম পরচার। 

দুরমতি অতি, পতিত পাবন্তী, 
প্রাণে না মারিল কারে। 

হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, 
যচি গিয়া বারে ছারে॥ 

ভব বিরিঞির, বাঞ্িত যে প্রেম, 
পগতে ফেলিল ঢালি। 

কাঙ্গালে পাইয়ে, থাইল নাচিয়ে, 
বাছাইয়ে করতালি ॥ 

হাসিয়ে কাদিয়ে, প্রেমে গড়াগডি, 
পুলকে ব্যাপিণ অঙ্গ। 

চগ্ডালে ত্রাঙ্ধণে, করে কোলাকুলি, 
কবেবাছিল এ রঙ্গ ॥ 

ড|কিয়ে ইাকিয়ে, খোল করতা লে, 
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে। 

দেখিয়া শমন, তর[স পাইয়ে, 
কপাট হানিল দ্বারে ॥ 

এ তিন ভূবন, আনন্দে ভরিল, 
উঠিল মঙ্গল রোল। 

কহে প্রেমানন্দ, «মন গৌরালে, 


রতি ন! জঙ্মিল তোর ॥” 


শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ 
( ভাগবতরত্ব ) 


মহাশ্শান। 


এই কি মহীশ্রাশান? এই কি সেই বৈরাগ্যের আঞর ভূমি, চিরশাস্তিময়, 
পুগ্ময় স্থান ? ভব্যন্ত্রণা-পারাপারের তরণী, অভেদাত্বার মিলন ক্ষেত্র? এখানে 
কি ইবযম্োের লেশমাত্র নাই ? এখানে আসিলে কি দীন্দরিদ্রে রাজায় প্রজার, 
মহতেক্ষুত্রে, বিদ্বান ও মুর্খে, পুণ্য ও পাপীতে সংসারী ও সন্ন্যাপীতে, উচ্চনীচে, 
লুল্দর কদাকাঁরে কোন প্রতেদ নাই? সকলেরই কি এইখানে শেষ অবসান? 
এখানে কি সংসারের আল! রিপুর তাড়না, অর্থের ভাবনা, বির্হব্যাথথ! স্বোগ 
করিতে হয় না? এখান কি স্্রী-পুত্র কলের মঙ্গলাম্্জল ভাবিতে হয় না, 
আঁশানিরাশীর ঘাত প্রঠিঘাত সহ করিতে হয় নল, উত্তমর্ণের ভয়ে জড় সড় 
হইতে হয় ন? 

এই কি মগগাশম্মান! এইট কি সে মহত্বের আধার/ সামা সংস্থাপক শ্রীক্ষেত্র, 
ই্ছ পরকালের সম্মিলন স্থান! এই কি মহান্দ্রার অনস্তশযা, মহা প্রস্থানের 
প্রশস্ত পথ! এই পথদয়া। কি সকলকে একদিন না একদিন যাইতে হইবে? 
তুমি আমি, পণ্ড পঙ্ষী,কীটপত্ল লতা'পাত! কি কেহই পরিজাঁণ পাইবে না? 
এখাঁনে কি এশ্বর্ষ্যের অহগ্কার, পাণ্ডিত্যের অভিমান, ত্য'গের মহিমা, দানধ্যান 
মায়ামমতা, সুখদুঃখ, ছিংদাছেষ, আশ! আঙাজ্ষ! আঁনন্ববিযাদ, প্রেম অন্ভুবাগ 
সবই চলিয়! যাঁর? সবই কি চিতাবহিধুমে মিশিয়! যায়, শ্রণান মুত্তিকায় 
পরিণত হয়? 

এই কি সেই মাম্মশান। এই কি সেই শ্রামামায়ের লীলাস্থান, শব সাঁধ- 
নার শীর্ষস্থান, দিগম্ধরের সমাধি মন্দির | এই কি সেই নিত্যানন্দময় চিরামৃত 
নিলছ। এই খানেই কি বিক্লাট ত্যাগের জলস্তচিতা সজ্জিত! এইখানে কি 
হিন্দুর অগ্নি সংস্কার হয়। ওই যে সর্বগ্রাসী সর্বসংহারক চিতাঁনল ধুধু করে 
অলছে; উহ! ঘষে কত নগর নগরী, বিটবী অটবী, নদী সরোবর, গিরি কন্দর 
বিজয় বৈজয়ন্ত্ী রত্ব অলঙ্কার গ্রাস করিয়াছে। কত জনক জননীর আশ! 
তয়স1, নয়নের মনি) কত সতী অসতী, কত ধার্শিক ব্অধার্দিক উহার করাল 
কবলে পতিত হইয়াছে । কত প্রেমিক প্রেমি কাঁর মধু আগাগন, ঘুষক যুবতীর 
প্রেম সম্ভাবণ কত হুপ্ধফেননিভ শধ্যায় শারিত ন্কনারী কত দেববাল।র দিব্যরূপ- 


আধা, ১৩৩০ ] পারের কাণ্ারী ২৩৫ 


লাবণ্য গরিশোভিত মোহন মূর্তি, কত অলিত পলিত গলিত নধদন্ত কেশযুক্ত 
কুৎ্দিত কদাকার মুর্তি উহার কনাগ কোলে আশ্রন্স লাঁত করিমাছে, কত গায়ক 
গায়িকা র সঙ্গীতের সুধাধারা, কত শ্বভাব কবির কর্পন| ঝঞ্চার, কত শিশুর 
ই!সিরাশি চিরদিনের জন্ত নীরব হইয়াছে; কে তাহার সংবাদ রাখে! 

হে মহাশ্মশান ! তোমাকে স্তবস্ততি, অনুনয় বিনয় করা বৃথা, তুমি যে মৃক, 
বঞ্ির, চক্ষুহীন, নির্ম নিষ্ঠুর । কারে! কথা, কাতরোঁক্তি তোমার কর্ণকূছরে 
পশে না) কারো নয়নের জলে তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয় না। তোমার 
সময় নাই অসময় নাই কেবল সকলের জীবন লইতেই ব্যগ্ত) তুধি ল গ্রান 
করিবার জন্য লক্‌ লক্‌ লেহিহান জিহব| বাহির কৰিয়। দাড়াইয়। সাহ। তোমার 
ওই সর্বগ্রাসী বিকট মূর্তি দেখে আমার ভয় করে। ওই বুঝি*মরণ.র তু 
মম শ্যাম সমান" ভাবতে ভাবতে আনার জীবন প্রনীপ চিরদিনের জন্য নির্বধা- 


পিত হয়। 
শরীকুষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী । 


পারেরকাগ্ডারী ৷ 


মনে হয় বছদিন হাব এই সংগারে আদিমাছি, চিরদিন এইভাবে 
থাকিতে পারিব না ইহাও বিশেষ গ্রকার ভাবনার বিষয়। কোন প্রকার 
বঙ্ছন নাই তবু যেন এক পা এদিক ওদিক হুইবার উপায় নাই বলিয়া বোধ 
হইতেছে। ইহকাল পরকাল যখন ষে কালেক্ঃই তাবন! হরে আইলে, তখন 
মন্থুথে আর কিছুই দেখিনা । যেনস্থল কু বিহীন অপার সমুদ্র। ভাগাতে যে 
উত্তাল তরঙ্গ এবং হাঙ্গর কুস্তীর বর্তমান ইহ! মনে করিলেও ভাঁষণ আতঙ্ক 
উপ্রিত হ়। এই উপস্থিত আতঙ্ক নিবারণের জন্য অন্য কোনই উপারন্তর 
না দেখর। প্রাচীন খবিসহাজনগণের শ্রীাচরণাশ্রয় গ্রহণ করি। তাই পরার 
পরা য়ণ ধ'মহাজনগণ শ্রীভগবানের অভিন্বপু শ্রীগ্রন্থাদ দান করেন। তাহাতে 
দেখি জামর। সাধারণ জীব; এই জ।লাময় মানিক জড় জগতই আমাদের বিধি 
নির্দ ক্রীড়াস্থণ। উনুখে মাঃ! বিষগ্ন বাসন! ইত্যাদি পূর্ণ কর্মময় ভূমি ও 
অপার সমুদ্র। ইহার অপর পারে বিশিষ্ট জীব মর্থাৎ শ্ভগবা'নর নিত্য বাস, 
মিতা সেবারত প্রকৃত মানুষ! যদিও তথা যাইভে শানার মত হূর্বপের শকি 


২৩৬ ভড়ি [২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ)! 


সামর্থ নাই তথাপি সেই রাজের মহাঁআ্ীগণ এত কৃপালু যে, সময় লময় হাত 
ধঝয় টানি হইয়া যান। 

এইখানে অনন্ত জীবন।বধি মুক্ত কণ্ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার একটা 
মহাসুযোগ £--আদাদের ব্যবহ্থারিক জগতের পারের নাবিকগণ বিল! মাশুলে 
কাহাকেও ছাড়ে না । বিশেষ পরিচিত হইলে ২১ দিনের জন্ত বন্দোবস্ত হর 
বটে। কিন্তু অন্ত যাহার ওপার হইতে এই পারে আসে তাহারা মাশুল ন 
দিলে নৌকাপ্ এক পাঁও ধিতে পারে না। তবে এই পার হইতে যাছার। যান 
তাহাদের নিকট মাণ্ডলের অভাব থাকিলে ছার ঠেকার মত কাহারও উপর 
অশ্গ্রহ বর্ষণ হই! থাকে | ইহাইত সাধারণ নদী পারের বাবস্থা । আর এই 
দৃস্তর ভবনদী পারের বাবস্থ! উল্লিধিত বাবস্থা! অপেক্ষ। অনন্ত কোটী গুণে উত্তঘ। 
কারণ যিনি এই ভবসমুদ্র পারের কাঙারী, তাহার করুণার কথা চতুম্ুখ, 
পঞ্চমুখ ও বলয়! শেষ কর্রতে পারেন না। আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুত্র কীট তুল্য 
মন্ুষ্যাধম কি বলিব! তবেনা বলিলে প্রাণে সুখ পাওয়া যায় না। সুখ 
পাওয়ার যোঁগা তেমন কথাও আর জগতে স্থষ্টি হয় নাই। তাই পাগলের মত 
আবল ভাবল বলিতে ইচ্ছ! হইতেছে। 

যিনি ভবপারের কাগারী তিনি মাণুলের কোনই খোঁজ করেন না । কেবল 
দেখিতেছেন গ্রতিবারেই নৌক1 বোঝাই হইয়া আসিতেছে কিনা! তাহার 
(ভবপারের কাগ্ু।রীর)) একান্তিকভৃত্য মাল্লাগণের উপর শুধু এই আদেশ 
"কেন বিচার করিওন] যারে পাও তারে আন।* তাহারাও দয়ার লাক্ষাৎ 
মুন্তি। যেমন দয়াল কওা রী, তেমন কৃপালুমাল্প।। কেবল যে হাটের পারে 
যাইবে তাঁছারাই পারুহইবে, মাল্লাগণের মনে তাহা ভাল বোধ না হওয়ায়, 
তাছার! আমাদের এই পারে আদিয়া বনুপ্রকার কষ্টে এমন কি ভাসভনীগ 
লাঞ্িভ হইয়াও, এই সাধারণ জীবগণকে কত অনুনয় বিনয় করিয়া 
ভবপায়ের ঘটে লইয়, যাইতেছেন। এই ষে শুধু ২১ বার তাহা নয়, বহুবার, 
গণিষ্। শেষ করা অসম্ভব । ওহে 1! আমাদের কি ভাগ্য! আম্য়। কলিনন জীব, 
স্থতরাং কলিফালের ( বর্তমান কালের ) কথাই চাক্ষুষ প্রমাণ ছার! ব্যক্ত কর! 
উচিত। 

বর্তমান যুগে (ধন্ত ফলিধুগে) আমরা একজন পরম কাঁরুণিক পারের 
ফাণ্ডায়ী গাইয়াছ। তাহার দয়ার সীমা! দাই। আমর! ধন, বিদ্ধা, জাতি, 
রূপ, গুণ, যৌবন, ইত্যাদিতে মভিমা'নী হইয় তাহাকে মলে কৰিতেও কুঠাবোৎ 
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করিতে পারি? কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায় সকলকেই নিগের দিকে আকর্ষণ করিয়া 
নিতে ব্ন্ত। গুধুবান্ত লন) পাপী, তাগী, নিন্দুক নাস্তিক, পাধণ্ডী গণকে 
পার করিতেই হইবে, ইহাই ঠাহার দূ পণ। আমার মস্তিষ্কের দোষে স্বীকার 
করিতে না পারি; কিন্ত ববার তিনি আমাদিগকে তাহার সাগ্লিধ্ে নিয়া- 
যাইতেছেন। তবে সেখানে আমাদের ভাঁগ লাগে ন! বলিম্ক! চিগঅভ্যাসের 
বাসস্থানে পুনরায় ফিরিয়! আদিতেছি। 

এখন কি বলিতে হইবে যে, দয়াল কাগডারী হইয়াও আমর] কাগুজ্ঞান হীন 
বলিয়। বর্জন করিলেন 1 কখনই নয়, ভিনি বঙ্জন করিতেই পারেন ন। তিনি 
বর্জন করিলে আমাদের অবস্থ|! কি হইবে তাহ! চি্ক। করিবার অবলর আছে 
কি? তিনি পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন, দধাময় করুণালিদ্ধু, সর্ব্াস্তর্ঘযামী, সর্ব 
শক্তিমান। ইহার কোনটাতেই তিনি অপূর্ণ নন। হুতরাং পূর্ণতম ইহা! 
ক্বীকার্ধ্য। পৃথক কোন প্রমান সাপেক্ষ নয়। 

এতক্ষণ ধহার কথা বল! হইতেছে, সকলেই তার নাম গুণ লীল! 
শুনিয়ছেন। ইনিই দেই শ্রীশটী-জগন্নাথের ছুলালিয়। পদের চাদ লিসাই, 
ভক্তের প্রাণ গৌরাঙ্গ শ্রীকষ্ধ-চৈভন্তঠ মহা প্রতু। 

আমি ছুন্তুর ভবসমুড্রের অতল তলে পতিত। অতএব সমহ্‌ঃখী বন্ধুগণ। 
অ।নুন, প্রাণ ভরিয়া ভব ভক্মহাণি কৃপামগ্ন শ্রীহীীগৌর হরির আচরণ মুগলে 
আশ্রয় পিয়া! সকলে এক স্তরে, এক তানে, এক প্রাণে, বলিতে থাকি-_দগ্রভে! 
আমর] বিষম ভবার্ণবে পতিত হইযন! কখন ডুবি কখন ভামি হা! হুতাশে প্রাণ 
যায় যায় আস্থা । এ মবস্থা বোধ হম্ন নরক যন্ত্রণা অপেক্ষাও বিভীষিক| 
ময়। আমাদিগকে উদ্ধার কর।” 

বেশী দিনের কথ! নয় ৪৩৮ বৎমর পুর্বে আনার এই অবস্থা! দেখিয়া 
তুমিই কী।দিগ্লাছিলে, এবং আমাদের জন্যই মস্ত ভোগৈশ্বধ্য, বৃদ্ধ! জননী শ্রীশটী 
মাতা, লক্ষ্মী স্বরূপিণী নিকূপম রূপ সম্পন্ন! ৯হুদিশ বীনা যুবভী গৃছনী, বড় 
সাধেয্জ নদীয়া ৪ সুরধূণী এবং প্রাণের ভক্তবৃন্দ পরিত্যাগ কগিয়! 
চতুর্ব্বিংশতি বংসর বয়সেই কঠোর মন্যাল ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলে। আমর! 
কেমন করিয়া! ভব'সন্ধুব কৃণ পাইব, তাই ভাব! কলিষুগধর্খ্ সব্বধন্ম দার 
শ্ীগটীনাম সংকীর্তন প্রবর্ধন করিন্তা্ছ। বিশেষতঃ আমাদের দশ। অতীব 
শোচনীয় দেখিয়াই অদ্ধিন্ন কলেবর প্রাণের স্বরূপ শীশ্রীমরিত্যাণন্দ গ্রত্ুর ছা 
ধরিয়। বাহ! ঝলিয়! গিয়াছে আম কনর ভাষায় তাহা! বলি $-. 
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"বিরলে নিতাই পাঁঞা, নি কাছে বসাইয়া, 
মধু ভাষে কহে ধীরে ধীরে। 

জীবেরে সদয় ছা হরি নাম লওয়াও গিম্না, 
ধাও গিত|ই সুঃধূনী তীরে ॥ 

গ্রতু কহে নিত্যানন্ন, জীব লব ছৈল অন্ধ, 
কেছ তন! পাইণ হরিনাম। 

এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখবে ষারে, 
কৃপা করি লগয়াইবে নাম ॥ 

ক প!পী দুরাচ!র নিন্দুক পাঘণ্ আর, 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 

শমন বপিয়া ভয় আবে বেল নাহি রয়, 
সুখে যেন হরি নাম লয়॥ 

কুষতি তার্কিক জন পড়য়। অধমগণ, 
জন্মে জন্মে ভকতি বিদুখ। 

কৃষ্ণ প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী, 
খগ্ডাইও নবাকার ছঃখ॥ ৃ 

জীবে দয় প্রকাশ সংসার ধঙ্ম মাচরিয়। 
পূর্ণ কর সকলের আশ। 

চৈতন্তের আদেশ পাঞ , চলে নিতাই বিদায় হা, 


সঙ্গে চলু গদাধর দাস ॥” * 

গ্রাণের ভাই নিতাই আমার কলি জীব বড়ছুঃখী। তাহাদে। ঘরে ঘরে 
পিঙ্ক! অধাচিত ভাবে নাম বিলাও। পাষপ্তী নিন্দুক হব্গাচাব পাপী কেহই যেন 
বঞ্চিত হয় না। নাম দেওয়ার কোন প্রকার [বধিব্যবস্থা দিওনা । লাম 
নিতে নিতে চিত্ত শুন্ধ হইলে আপন! হইতে সকল বিধি নিয়ম পাঁঞন কাঁগবে। 
দেখিও আমার কলির জীব যেন একগনও বাকী থাকে না, তক্তি বিমুখ কুমতি 
তার্কিক পড়,হাগণও এই যুগে নাম প্রেম হইতে ঝাঁঞ্চত হইবে না। আমি এই 
সকল জীবের জণ্ড বড় ব্যস্ত। তুমিই একমাত্র পতিত কপিবীবপাধনের 
উপায়। তৃমি বিনে এই গুরুকার্য আর কাহাকেও" সম্তবে না। অতএব 
জরধূনী তীরে (বগদেশে )যাও অযাচিত ভাবে নাম্বিলাও। ( অর্থাৎ এই 
আদেশ ভঈমন্মহা গ্রতু শ্ীনীলাচল ধামে খাকতে দিগ্লাছিপেন) প্রত! সাধে কি 
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তোমার অন্তর্ধানের পর অন্ুরক্ত ভক্তবুন্দ “ক আর কদ্িবে দয়! পতিত 
দেখিয়া । পতিত দেখিয়া! কেবা উঠিবে কানিয়া |” বলিয়। কাদিয়। আকুল 
হইয়াছিলেন ! 

প্রভো! ! য্দও গ্রপঞ্চ জগতের জড়ীয় চক্ষুত্ধার। তোমার সেই নিত্যলীলার 
চিন্মন়্ বু দে'খতে অক্ষম, জড়ীয় কর্ণে তোমার এ্রমুখ নিঃহ্যত অতুলনীদ্ 
অমৃত্অ।বী শ্রী ্রীনাম কীর্তন ধরন প্রবেশ করে না; তবু এখনও প্রাণে প্রবল 
আশ! শ্রাই্ীনাম কূপ বর্তমান রহিয়ছ, তুমমই শ্রীনামের প্রকট মু্তি। কোন 
কোন মহাভাগ্যবানের দৃষ্টিগোচর হও। ভাই একমাত্র ভোমার শ্রীহ্রীচরণ 
যুগল ভরস| করিয়া রহিজাম। তোমার প্রীত্যর্থে কোন গ্রকার ভজন সাধন 
করিতে পাৰিব বছ্গিয়। আশ! একেবারেই নাই। কারণ দেহ ও মন কোনটাই 
ভজন যোগ্য নন । উচ্ছিষ্ট ফল গ্রীভোগে লাগে না। এই শরীরটা কু-অত্যাসের 
দাদ। মনটা কুঠিস্তার আকর। মুতরাং উভয়েই নরকের উপকরণ 
মাত্র। 

প্রতে। ! এতদিন জনের নুরে, অন্তের তালে, অন্ত শিখান কথায় পাখীর 
বুলির মতন অনেক বলিতে শিখিক্লাছি। কিন্ত প্রাণের বস্ত তুমি কেথায়, আর 
আমি কোথান্গ? এখন প্রাণের কথার যাহ! বলি তুমি আপনার জ্ঞানে তাহ! 
গ্রহণ করিও । আমার ভজন, সাধন, ব্রত, পুজ1, সবই তোমার শ্রী্রমুগল 
চরণে প্রাণের বার্তী। বিজ্ঞাপন যদিও সর্বান্তর্যামী রূপে তুমি আমার সকলই 
জান, তথাঁপ বলিয়া মুখ পাই তাই বপি। আমার সুদৃঢ় বিশ্বান তুমি জানিতেছ, 
নতুব! সুখ পাইতাম নাঁ। যেহেতু হুঃখ লাঘব জন্য এই জগতে অনেকের কাছে 
প্রাণের কথ! বলিতে চাহিয়া ছঃখ ছিগুনতর জাগিন্) উঠে। কারপ অন্থতবের 
অভাবহেতু মন দ্িরা শোনে ন।, শুনিলেও বুঝে ন। 

প্রভে!! স্বকর্্ম ভোগের নিমিত্ত ভবলিম্কুর অনল তলে পড়িয়া থাকি, তবু 
দুঃখ নাই যেহেতু তুমি পারের কাণ্ডারী। কিন্তৃষে করদিন হয় দীন হীন 
বালকের প্রাণের কথ! কয়টা শুনিও ইহাই জন্মে জন্মে একমান্জ প্রার্থনা । 


শ্রীরাধাচরণ গোষ্বামী ( তক্তিরত্ব)। 


গ্ীনবদ্বীপচন্্ দাস প্রসঙ্গ (১০) 


তারপরে দাদাকে পাওদ! রূপ আনন্দ এক! ভোগ করেষেন তৃপ্ত 
হচ্ছিলাম না, তাই যারা যাঁর! প্রাণের বন্ধু ছিল, তাঁদের সব বাড়ীতে গিয়ে দাদার 
আগমন সংবাদ দিয়ে এলুষ। আমার মুখে অনেকে দাদার নাম শুনে ছিলে! 
কিন্ত দেখে নাই ; আজ তার্দের সকলকেই জানিয়ে দিয়ে এলুষ। এর ভিতরে 
লুকানে! হুষ্ট'মী ভাঁবও বেশ ছিলো-_অর্থাৎ যে সব শিক্ষিত বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে 
পায়ভুম না-_হেবে যেতুম, আঁজ তাদেরই বেশি করে আসতে ব্লুম, ভাঁবটা-” 
“এসে।, এদে দেখ, কি রত! তারপরে কত তর্ক করতে পারে! তা দেখাযাঁবে |” 
আমার মনের ভাব তথন এইরূপ । 

দাদা অনেকক্ষণ বৃক্ষতলে বলে থেকে শেষে রাজা র'মটাদের ঘাটে স্নান 
করে আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমি তীকেউপরের ঘরে নিয়ে গেলুম। 
পাঞ্জে খানিকটা কাদ1 ছিল-_ধুইয়ে দিতে গেলাম | দাদা পা সরিয়ে নিয়ে বল্লে 
--পনারে ধুয়ে কাজ নেই আহা মুত্তিক! খানিকক্ষণ শরীরের সঙ্গে থাক সব 
পবিদ্র হবে” কাজেই কাদা প| সমেত দাদা বসজেন। সন্ধ্যা আহিক ব 
তপ জপ কিছুই করলেন না, কেখল সমাগত যুবকগণের সঙ্ষে নানাবিধ কথা ও 
আলাপ পরিচয় করতে লাগলেন। কিন্ত দাদার এমনই শ্বভাব যার সাঙ্গ 
২।৪টা কথ! হয়, দে-ই একেবারে মোহিত হয়ে যাঁয়। কাণাপাহাড়ের মতে 
সব লোক তাদেরও দ|দ| দূ এক কথায় এমন করলেন যে, দেখে আমি উংফুল্প 
হয়ে উঠলুম | উপরের বাঁফান্দায় বিস্তর লোক সমাগম হলো। আছ ষেন 
আমার গৃহে আননের ছড়াছড়ি। 

থানিক বাদে মাতাঠাকুরাণী উপরেতে আমন পেতে গঙ্গাঞ্ল ছড়িয়ে দাদার 
জন্ত নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে অন্ন এনে বল্লেন--পথাও বাঁবা।” 

দাদা মাকে দণ্ডবৎ করে আপনখানি দরিয়ে দিয়ে ভূমিতে বসলেন এবং 
অঙ্কে দণডবৎ ফরে সেব! করতে লাগলেন, আমরা চারিদিকে বসে কথ! কইতে 
ল/গলুম। দাদ। এ্রত্যেক বাগ্রন মুখে দেন আর বলেনণ্আহা কি স্ন্দর থেতেরে ! 
ব! বেশ রান্ন। হয়েছে ।” শেষে বল্লেন ১-"এমন সব তরকারি ছেড়ে মাছ খেতে 
ইচ্ছে হয়েছিলে!, ছিঃ ছিঃ ন। আর মাছ থাবে। না|” আমরা হাসতে লাগলুম। 
দবাদ। তরকারী গুলি বেশ কমে আম্বাদদ করতে লাগলেন, তার পরে ভোজনাস্তে 


আধাঢ়, ১৩৩০ ] শ্রীনবন্ধীপচন্ত্র দ।স প্রসঙ্গ ২৪১ 


খানিকক্ষণ বিশ্রাম কল্লেন। পরে আমাদের বাড়ী হতে সামান্ত ঘুরে ভূগেন (১) 
নামক আমাদের এক বন্ধুর নিষ্ত্বন বৈ$কখান! ঘরে দাদাকে নিয়ে গেলাম। 
এই স্থানেই আমর! সেই সময়ে সকল বন্ধ মিলিত হতাম ও সাহিত্য চর্চা হতে! | 
দাদাকে পেয়ে ভূপেন আদি সকল বন্ধু 81 বই খুসি হলে । কাজ কর্ম ফেলে 
রেখে সকলে এসে দাদার সঙ্দে আলাপ করতে লাগলেো। দাদা যে একজন 
বৈরাগী সাধু তা আমরা ভুলে গেছি। দাদ! আমাদের এখন ঠিক থেন গ্রাণের 
বন্ধ। কথধাবার্তাতে কিছুম'ত্র তয় বা সঞ্চোচ নেই। আননে সকলেরই আত্ম- 
হার! হয়েছে। 

তারপরে পরামর্শ হলে! রাতেতে আগ এইথা(ন চড়ইভাঁতি করা হবে। 
দাদার কি মত ভিজ্ঞন| করা হলো দাদাও ঠিক আমাদের মত হয়ে বল্লেন__ 
পবেশ বেশ চড়ই ভাতি ভাল ভাল।* তখন সকলে মিলে পরামর্শ হলে! খিচুড়ি, 
আলুর দম চাটুনি প্রভৃতি তৈগার করা হোক। আমরা সবই যুবকের দল) 
ধরতে বল্পে বেধে আনি। তাই তন্পক্ষণের মধ্যেই বাজার হাট প্রভৃতি সবই 
হয়ে গেলো । নিজেরাই কোমর বেধে রান্না চাপিয়ে দিলাম । বৈষব সেব 
করাতে হে কত শুদ্ধাচারে সব করতে হয় এখন সেসব দেখেশুদেকিছুকিছু 
জানলেও তখন কিছুই জানতাম না, আর দাদাকে ত আমাদের বৈষ্ঞৰ বা সাধু 
বলে মনে হুচ্ছিলে| না, মনে হচ্ছিলো! যেন আমাদের পরমাত্ীয় ধেন প্রকৃতই 
আমাদের জো সহছোদ্র। দাদ্ণ কখন বৈঠকখানাতে আবার কখন উঠানে 
উদ্থুনের কাছে এসে রানা দেখেন আর গর করেন। আমাদের ধর্মকথা ব 
উপদেশাদি কিছুমান শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না । কেবল দাদার সঙ্গ পেলেই 
বা দাঁদাকে দেখলেই ষেন আমাদের অন্তরাত্মার তৃপ্ত হবে মনে হচ্ছিলে।। 

সামান্ত রাত্রে সবই তৈয়ার হয়ে গেলো! । পাতাতে দ্রব্যাদি দেওয়! ছলে?) 
দাদ|। ও আমর! আট দশ জন বদ্ধু মিলে কত হাস্ত পরিহাস এবং কে কত খেতে 
পারে ইত্যাদিতে ভে।জন চলতে লাগলে|। 

ভোগ দেওয়] ফি তুলসী দেওয়া এসব কিছুই হলে! না। আর এসব ন! 
করলে যে বৈষবের1 খান ন। তাও তথন জানহুম না । ভোজনের পরে কেউ 
আর সে রাত্রে দাদাকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারলেনা। লেই খানেতেই পরনের 





(১) পুরানা ভূপেন্রদাথ চট্টোপাধ্যায় । বর্তমানে ২৪ পরগণ| লাযাপপুর প্রামে 
থাকেন । বই পবিত্র এবং চরিত্রধান যুবক আমাদের দ্বত্তীর্ঘ। 
১০. 


২৪২ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ] 


ব্যবস্থ! হলে!, তখন দাদাকে ভাল করে কাছে নিয়ে গল্প হতে লাগলো। বেশী 
রব্ধি হচ্ছে দেখে দাদ! বল্লে--*এইবার নব ঘুমো। আর এক কাজ কল্প মলে 
ননে ভাব, শ্রীরাম পণ্ডিতের বাড়ী মহা £ডু এখন ভোজন করে শুয়েছেন, ভক্তের 
তার পদদেধ| করচেন, তোরা ফেন সেই দৃহাী দেখছিস, এই ভাবতে-ভাখতে 
ঘুমিয়ে পড়” দাদার কথামত আমরা এ বিষয় ভাবতে লাগলুম কখন চিত্রটির 
চিন্তা যেন ঠিক হতে লাগলো, কখন আবার গোলমাল হয়ে গেলো। এইরূপে 
দাথার সঙ্গে মহানন্দে দে রাত্র কেটে গেল। 

পরদিন প্রাতে পুলিন্দাদা এসে হাজির। ন্বদ্বীপদাদাকে ছেড়ে দিয় 
পুলিনদাদ। স্থির থাকতে পারেন নি। আমাদেরতে! মণিকাঞ্চন যোগ হলে।,-- 
বন্ু'দর আদোদেয পরিপীম! নেই। সেদিনও চড়ইভাতি করে খাওয়া দাওয়ার 
ব্যবস্থ হলে! । গ্রামের চরিহহীন ২১টা ছেপে দাদার আকর্ষণে এমন মোহিত 
হয়েছে যে, সঙ্গ ছাড়তে না। খারাপ ছেলেদের প্রতি দার্দার যেন বেশী টান। 
তাদের সঙ্গে কত কথাই কন। 

বাঞারের নিকট মিত্রন্রে বাড়ীর একট! বয়াটে ছেলে নেসা! করবার জন্যে 
একজনের বাঁড়ী থেকে কি চুরি করেছে, আমাদের রামবাবুর ভ্রাতা শিবু তাকে 
ধায় এনে রান্তাতে মারচে আর পুপিসে দেবে বলে টানাটানি করচে। নবদ্বীপ 
দাদা গলার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, শিবু, দাদাকে দেখেই বলে-_- 
প্রা তুমি এর বিচার ফর, এ চুরি করেছে আশ্জ একে পুলিসে দেবই।” দাদা 
সেই ছেলেটার গায়ে ছাত দিয়ে আদর করে বল্লেন--”দেখ, এমন কাজ আর 
কথন করিম নি।* শিবুকে বললে “আদ্র ওকে ছেড়েদে, ও এমন কাজ আর 
কখনই করবে না।* শিবু তাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে--ণ্যা তোর বরাত ভাগ 
নধীপ দা! এসে পড়েছিলে। নতুব। আজ ছেঁকে পুলিসে দিতুমই।* 

ছু* একটা দুষ্ট ছেলে পরে আক্ষেপ করে বলতে! /--ম্মাজ যদি নবধীপ দাদ] 
ধাঁকৃতেন তবে আমাদের ভাল করতে পারতেন । 

যে নব ছেলে নাধুসন্্যাসী কি বাবালীর উপর হাড়ে চটা, তারা বলতো 
"্য! একজন সাধু দেখেবঝিনু বটে, সে তোমাদের নবদ্বীপ দাদা) আর কাকেও 
জাল লাগে না।” 

বিকালে- দাদা, আশুকে (২) সঙ্গে করে বেড়াতে গেলেন। বেড়াতে বেড়াতে 








(২) পুরানা আগুতোব বন্দ্যোপাধ্যায় । পাণিহাটী নিবাসী বায় সাহ্ষে সম্চাগ 


আধাঢ, ১৩৩]  শ্রীনবীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ ২৪৩ 


দাদ পানিহাটীর উত্তরাংশে মুখোয্যে পাভাতে এসে ষছু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 
(৪) বাড়ীর বাহিরে ঈীড়িয়ে ধু বাবুর সঙ্গে কথা কইলেন ও তীর স্বীকে দেখেই 
বল্পেন__“ম1 | বড় ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খেতে দিতে পারবি?” এই বলে, 
ঠিক বালক যেমন মার কাছে আব্দার, করে তেমনি ভাবে দাদা বাড়ীর মধ্যে 
চকে গেলেন। যছু বাবুর স্ত্রী, দাদার কথায় বাংমল্য রদে আলুত হয়ে 
তাড়াতাড়ি গৃহাস্তর হইতে কতক গুলি লু সন্দেন প্রভৃতি (1 ছেলেরা নেম” 
সতশ্ন বাড়ী হতে এনেছিলে!) এনে দাদাকে খেতে ধিলেন। যছু বাবু কাছে 
বন কথাবার্তী কইতে লাগলেন ও পরে একটা হুরিতকি দিয়ে দাদাকে দণুবৎ 
করলেন। [বাবু পরে আমাদের ব্েছিলেন শ্থ্যা ইনি একজন সধু বটেন।” 

এ স্থানে অনেকক্ষণ থেকে ও নানা কথাবার্তা কয়ে দাদা শ্রবাঘব ভবনে 
গেলেন ও দর্শনাদি করে পুনরায় ভূপেনদের বাড়ীতে এসে বদছেন। শেষে 
পুলীন দাদাকে বল্লেন “আজই নবদ্বীপ ধামে যাবো, তুই যাবি?” 

পুলীন দা )--হ] যাবো। 

দাদ1 তবে চ--এখুনিই চ। 





বন্দো[পাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাতা । বর্তমানে ইনি সিষল! পাছাড়ে মিলিটান্ী ফাইনাষে উদ্দ 
পদস্থ কর্মচারী! বড়ই ধীর এবং পবিজ শ্বভাব। আমাদের স্বতীর্ঘ। 

(৪) যছু বাধু বড়ই নির্ধ্বিবাদী ও সমল প্রকৃতির লোক ছিলেন! তিনিধর্ম কর্ম কি 
করতেন তার আমরা খবর রাখতুম না কিন্তু তার সঙগাননা ভাব ও সরল ব্যবছারে ফলেই 
সন্তু হতো। এর সম্বন্ধে একটী যজার কথা ছিল_-. 

পূর্বে ইনি এলালাবাদে থাকতেন ও অবধৌতিক চিকিৎসা করতেন। এলাহাবাদে 
সঙ্লেই একে ধার্দিক বলে সম্মান করতেন । একদিন এলাহাবাদ ষ্রেশনে দ্বর্গগত জগিস 
সারদাচরণ (মত্র মহাশয় গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছেন এমন সময়ে ধছুগোগপাল বানু জাসতে 
একজন এর পরিচয় করে দিলেন, এজন) মিক্র মহাশয় একে কাছে বলিয়ে বল্লেন- 
“আপনারা যোগ টোগ করেন। আযাকে কিছু আশ্চর্য দেখাতে পারেন 1, 

ষছ়ু বাবু ;--*ধুব পারি, এবং এই মুহুর্দেই পাযি। 

ঝি বাবু; “তবে দেখান" 

বছু বাবু; দ্বেখুন ভ্তবে ; যে জঠ্টিপ মি, মান্ৃযকে ফাসি দিতে পারে এবং রদ করতে 
পারে ॥ এত ধড় যার ক্ষমতা সেই বিত্ত আজ একজন অতীব নগণ্য লোককে কাছে বসিয়ে 
তাকে ভাই বলে সম্মান করচে। দেখুন এর চেয়ে আর কি আম্দর্ঘয দেখতে ঢান। ধছু বাবুর 
এই কথাতে তখন প্রেশন শুদ্ধ লোক (নন্দ ভরে হান্ত করেহিলেদ। অনেক দিন হলে! 
উনি দেহ রক্ষা করেছেচন। 


২৪৪ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১১ম সংখ্যা 


পুলীনদা-_"ত৭ বেশ ।” এই বলেই পুলীনদাদ! জাম| ভূতে! সব খুলে ফেলে 
দিয়ে দাদার কাছে দীড়ালে। দ।দ1 করাল বাতিক্বে গান ধঝলে, 


*ভজ নিতাই গৌক় বাঁধে শ্য।ম ৷ জপ হবে কৃষ্ণ হরে রাম” 


গাইতে গাইতে ভূপেনদের বাড়ী হ'তে বেড়িয়ে একেবারে রাস্তা ও পরে 
সোজা চল্তে আরস্ত করলেন, আর কোন কথাবার্তা! লেই। 

আমরা তো অবাক । আঁদাদের মাথায় যেন বজ(ঘাত পড়লো | কোথা 
দাদ।কে নিয়ে আমরা এমনি ভাবে থাকবো, তাই কাজ কর্দু বাড়ির আত্মীর 
স্বজনের বকুনি সব তুচ্ছ করে এসেছি, আর দাদ! এত ভালবাস! দেখিয়ে এক 
মুহুর্তে এমন নির্মম হয়ে গেলেন আমাদের ছেড়ে চলে যাঁবেন। “হায় এত শীন্ত 
আমাদের হুথের শ্বপ্প তেঙ্গে যাবে, এইবপ ভাবতে ভাবতে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে 
চলতে লাগলুম। দাদ! উচ্চৈঃশ্বরে নাম করচেন পুলীন দাদাও যোগ দিয়েছেন 
আমর! নীরবে নীরবে পিছু পিছু চলেছি। রাস্তার ধারের বাড়ী হতে সভ্য 
বাধুর! এই কাণ্ড জানাল! দিয়ে দেখচেন এবং হাসচেন। এইভাবে দাদ! বড় 
রাস্তায় নিকটে জমিদার মো হতঙাল চট্রে।পাধ্যায়ের বাড়ীর কাছে এসে দাড়ালেন, 
এই বাভীর সন্ুথে একটা বৃহৎ তুলসী বেদী দেখে সেইখানে গিয়ে বললেন। 
আমরাও ন্ুপ্রমনে চারিধারে বদলুম | দাদাকে ছেড়ে দিতে জামাদের যে বড়ই 
কষ্ট হচ্চে অথচ বলতে পারচি না, দাদ! আমাদের চোক মুখ দেখে যেন ত| 
বুঝতে পারলেন তাই হেনে বলেন )--”ন! পুলে, আজ আর যাবো না।চ এদের 
সঙ্গে ফরে যাই” এই বলে পুনরায় আমাদের নিয়ে ভূপেনদের বাড়ীতে 
এলেন। আমর! তখন গাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। আবার সকলে মিলে আনন্দ 
করতে লাগলুম।--কিন্তু থেকে থেকে মনে হতে লাগলো, সাঁধুর চরিত্র ফুলের 
মত নরদ, এবং বঞ্জের মত কঠিন। ২১ দিন পরে দাদা কলিকাতায় 
চলে গেলেন। 

অটল দাস বাবাজীর পানিহাটাতে আগমন । 


(ঠিক মলে হচ্চে না-বোধ হয় নবহীপ দাদাই ধ্মটগ দাদাকে পানি. 
হাটীতে রাঘব গুবনের সেবাদি যাতে ভাল তাবে হয় তাহারই বন্মবন্ত করতে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ) 

অটলদাদ। উ্ররাধারমণ চরণ দাদ দেবের বিশেষ অনুগত । এর জীবনীর 
জনেক কথ! “চরিত সুধাতে* মুদ্রিত হয়েছে। 


আহা, ১৩৩* ] শ্রীনবন্ীপচন্জ্রদাস এসঙ্গ ২৪৫ 


এর জীবনে এক্‌টী কার্ধা এমন ভূত যা কেউ কোথাম করেছে বলে শুন! 
যায় না। শুনেছি এই ভক্তবর যখন শ্রীবৃন্নাবনে দেহ রাখেন, তখন মৃত্তাু থে 
কি রকম অবস্থ! তা লোককে জানাবায় দণ্ডে কা পেনসিল নিয়ে লিখতে 
ধাকেন। কি ব্যাপার! মৃত্য শধ্যায় শাগিত হয়ে মৃত্যুর বিষগ্গ লিখচেন! কতক 
অক্ষরে জেখা, কতক চিত্র, এবং কতক রেখা ইত্যাদি লিখতে লিখতে মহা- 
প্রয়াণ করেছিলেন । শুনেচি সে লেখাগুলি শ্ীবৃন্দাবনে একত্র আছে। তবে 
বোঝবাঁর উপায় নেই। 

অটল দাদার পানিহাটাতে আগমনের সন তারিথগ্ণি মনে হচ্ছে না। 
দণ্ড মছোত্সবের পয়ে ও রথ যাত্রার ২১ দিন পুর্বে তিনি এসেছিলেন* 
অটলদাদ। ও পানিহাটার অনেকগুলি বন্ধু মিলে মাহেসের রথযাজ| দেখতে 
গিয়েছি ও তথায় নকলের একথাঁনি গ্রফ ফটো! তুল্রেছিন। 

বোধহয় নবহ্থীপ দাদার মুখেই রাঘব পাওতের শ্রীবিগ্রহের ও দণ্ড মহোৎসব 
ক্ষেত্রের বড়ই ছর্দশ| শুনে--যদি তার কিছু গ্রতিকার কর্তে পারেন, এই জন্তই 
অটলদাদা আসেন। 

পেনেদের্স মহাপ্রভুর বাঁড়ীতে বসে পঅমৃতবাঁজার পত্রিকায়” এবং বাংলা 
কাগজে এই স্থানের বিষ? নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। (ধ& লেখার খস্ড়াগুলি 
এখনও আমার কাছে আছে ।) ইনি শিক্ষিত ছিলেন এনন্স লেখবার ক্ষমতা 
বেশ ছিলো ।--"প্রেম-সহচর* নামে একখান ধর্ঘমমূলক উপন্তান বিখেছিঞেন। 

শ্রবৃন্াবনের “দেবকীনন্দন প্রেস" হতে তা! ছাপা হয়। উক্ত গ্রন্থে 
ভীঙীরাধারমণ চরণ দান দে.বর কাঁধিনীই গ্রকাপ্ান্তরে বর্ণিত আছে। পাঁনি- 
হাটারও কথ। আছে। একদিন রাঘব ভবনে অটল দাদার নৃত্য দেখেছিনু-" 
মে এমন ললিতকল| যে, ভাল ভাণ বাইজীতেও তেমন পারে না। একদিন 
টলদাদার সঙ্গে আমাদের এক বছধু নী গোপালের (2) খুবই তর্ক হলে! | ননী 
গোপাল কুট প্রশ্নে বা বাক্যের দ্বার! অটণ দাদ|কে নিরত্ত করলেও আমর! 
দেখলুম অটল দাদার অটল বিশ্বাসেরই জয় হলো। অটলদাদার সঙ্গে কয়দিন 





(৫) পুরালাম জলীগোপাল যুখধোপাধ্যায়। বি, এ, ইনি প্রথমে হাজারীবাগ ও পরে 
“বঙ্গবাসী" কলেজের গ্রফেসার হন । ই নহাপ্রাখ যুবকের আগ্রহে, পানিহাটীর বর্তমান 
ঘ1 কিছু উন্নতি সাধিত ছয়েছে। এমন উচ্চ প্র।ণ সচয়াচর দেখা যায় ল1। অকাছে ইহায় 
দেছ ত্যাগ হওয়াতে গ্রাষের ঘেকি ক্ষতি হয়েছে তা বলবার নয়। ইণিও আমাদের 
সন্তীর্ঘ ছিলেন। 


২৪8৬ ভন্তি ২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


আমাদের বেশ গানলেই কাটলো। এইরূপ নবন্থীপ দাদার কপ আমর! 
নেক মহামহ সাঁধুকে দর্শন কর্তে পেতাম। পুলীন্দাদাঁও অনেককে দঙ্গে 
কয়ে পানিহাটাতে আনতেন। সে সব কাহিনী পরে বলবো । 


( পুলিন দাদার গৃহে রামদ!দ পণ্ডিত বাবাজীর 
গ্রচরিতাম্ৃত পাঠ ) 


গানিছাটা হ'তে নবদ্বীপ দাদা পুলীন্দ[দাদের বাড়ীতে যাওয়ার পরে তথায় 
একদিন শ্রীচরিতামৃত পাঠের বিবরণ ষটিবাবুর মুখে শুনেছি । €(১)ঠি বাবু 
বলেন-- 

শ্রীযুক্ত রামধাস পগ্ডিত ববাদী মহাশয় আ্টৈতন্য চরিতামুতের একজন 
অসাধারণ ব্যখ্যাতা। এর অদ্ভূত বাথা শ্রবণ করে সকলেই যোহিত হ'তেন। 
বিশেষ নবদ্বীপ দাদাকে শ্রবণ করাবার জন্তই পুজীন ৰাবুর দাদ! কুঞ্জ বাবু 
তাহার গৃছে এই পাঠের আয়োজন করেন। পণ্ডিত বাবাজী শ্রীঠৈতন্ চরিতামৃত 
গ্রন্থকে ঠিক বিগ্রহের ভ্তায় পুজা ও ভোগরাগাদি দিতেন। রাধারমণ চরণ 
দাম দেব ইহার বাখ্যাতে মোছিত হ+য়ে ইহাকে প্রায় রামানন্দ” আথা। দিয়- 
ছিলেন। আমাদের শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী দাদা মহাশয়ের সহিত ইছার 
*মতা” পাতান হ/য়েছিল। যেদিন গাঠ হয় দেদদিনের আত। ছিলেন ভংক্ততত্বের 
মহামহোপাধ্যায় পঞ্তিতগণ, যথ1;--প্রভুপাদ শ্তামলাল গোন্বামী,গ্রভূপাদ শীুক্ত 
নীলকাস্ত গোস্বামী প্রতুপাদ শ্রীযুক অতুলরুষ্ণ গোম্বামী, রোহিণীনন্দম বাবানী, 
রায় শ্রীযুক্ত রলমর মি বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাঁমদাম বাবাঁনী গ্রতৃতি, মার ছিণেন 
আমাদের প্রেমময় দাদা নব্ধীপ চন্দ্র দাদ।-. 

দেদিন পাঠের বিষয় ছিল-_রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্য সাধন 
তত্থ নির্ণয়ের শেষ গীত-_ 


ল্পছিলছি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।* 








(১) ১১৩ হৃদারাষ ব্যানাজ্জার লেলে শ্রীযুক্ত যটিচরণ মল্লিক মহ।শয় উদ্ত সংবাধ- 
গুলি দিয়াছেন। 


আধা, ১৫৩, ] শ্রীমন্ভীগবত-তত্ব দর্পণঃ ২৪৭ 


এই পদ। এই একটা মাত্র গীতের ব্যাথ্য! এক রবিবারে হয় নাই। হাও 
দিন লাগিক্লাছিল। ব্যাখা! শুনে পর্ডিত মগ্ডলী ধন্য ধন্ত করেছিলেন। 
ফোঁহিণী নন্দন বাবাজী মহাশয়, যিনি জীচেতন্ত ঈরিতামূত ব্যাথ্য। করে বুদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। তিনি বর্লেন-_বাঁবা। তোমার কাঁছে আমার শেখবার এখনও ঢের 
আছে।” নবদীপ দাদা আনন্দে নৃতা করেছিলেন। 

রামদাল পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের বয়ক্রম খুবই কম ছিল। বেশনুল্দর 
চেহাঁর!। ইনি অনেক দিন হতো দেহরক্ষ/ করেচেন। এর পুত্র নবন্থীপে 
থাকেন এবং পিতৃধনের কিঞ্চিং অধিকারী ও হয়েছেন। 

হঠিদাদা বাল্লন ;--ন্বদীপ দাদ আমাদের নিয়ে ( পুলীনদাদার বাড়ীতে) 
নিত্য সন্ধ্যা হতে র্রান্ত্র ১২ ট| ১টা পর্য্যন্ত কীর্তন করডেন। আবার প্রভাতে ও 
কীর্ডঘন ততো । আমাদের যে তিনি কি উপকার করে গেছেন তা বঞ্ষার 
মন্। 

একদিন কলুটোল| "শীল ফ্রী কলেছের” মোড়ে আম এ নবীপ ছাদ 
বেড়াচ্ছি এমন সময় একজন তথ কাঞ্চনের মত লাবণ্য যুক্ত সম্্যাসী 
(সার এক কর্ণে কুগডল ছিলো! ) রাস্তাতে দাড়িয়ে রয়েছেন, দাদা তাকে দেখেই 
আনন্দাবেগে কাপতে লাগলেন এবং তকে প্রদক্ষিণ করলেন। জর্যাসী 
আনমনে চলে গেলেন। পরে আমি দাদাকে জিজ্ঞাপা করলুম--প্দাদ! 
ইনিফে? 

দাদা । “চিন্তে পারলি না, ইনি ধে নিতানন্দ শক্তি |” এইকপ কত ঘটনা 
দাদার কাছে থাকলেই দেখতে পেতুম। এখন সব মনেও নেই। 

ক্রমশঃ 
ভীঅমৃল্যধন রায় ভষ্ট 


ঞীমভাগবত-তত্ব দর্পণ 


কবিরাজ শ্রীধৃক্ত বঙস্তকুমার পু কবিভৃষণ কর্তৃক সংগৃহীত শ্লীমত্ত।(গবত- 
তত্ব দর্পণ নামক গ্রস্থখানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । এই উত্তট 
মতবাদের যুগে এইন্সপ নিরপেক্ষ শান ধর্ম জ্ঞাপক চূঘুক গ্রস্থের বন্থল 
প্রচার একাজ প্রয়োজন, কারণ এই অন্ন-চিন্তা চমৎকার কলে বিদ্লটি 
শান্্র-বারিধি আলোড়ন করিয়া রত্ন অন্বেষণ করা আসস্তব | গ্রিকালদর্শা মহাত্মা- 
গণের তত্বদর্শন রত্ব-য়াজি চুঘুকে হদি নয়ন সমক্ষে দশন কর! যায় তাহ! 


২৪৮ ভক্তি [ ২১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্য| 


হইলে ভগবং-তত্বনির্ণর অনেকটা সুগম হয়। তাহ! না হইলে পরের মুখে 
ঝাল থাইয়! অর্থৎ সরল প্রাণে গরল খাইয়। 'ইতোঁনই, ততোন8* হওয়া 
বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাগ্রভুন নিদ্দিই জল গোস্বামীপাদগণের ভক্তি 
গিদ্ধাস্ত লোপ করিবার জন্ত কতকগুলি কলির অন্চর সাধু ভক্কের বেশ 
ধারণ করিয়! ধর্ম্োপদেষ্টা রূপে আবিভূতি হয়! তাহারাই একমাত্র অভ্রান্ত 
বলয়! গ্রচার করিয়! ধখার্থ সদাচার-নিষ্ঠ ভক্ষি-সাধক লোকাইতৈষী মহাত্মা 
গণকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া শ্বীয় কপোল-কল্িত উত্তট মত প্রকাশ 
করিতেছে । এদব দৈতোর দলন প্রত স্বপ্নং করিবেন। তবে প্রকট রূপে 
যাহ! নিজ হন্তে করেন অগ্রকটে তাহ! শান্ত্রবূপে করিয়। থাকেন। তাহার 
মিজ-জনগণ পেই নকল ভগবৎ শান্র গ্রকাশ করতঃ দৈত্য-দলনের সহায় 
হন। হারা সংগুক্ক কপার যুগ-ধর্ম আশ্রয় করতঃ একনিষ্ট সাধনে প্রাণ 
সমর্পণ করিঞ্জাছেন তাহাদের অবশ্টা উক্ত দৈত্যগণ হইতে কোনও ভয় নাই 
কিন্তু ধাঁহার! দুর্ভাগ্য বশতঃ সৎ-গুরু আশ্রয় প্রা হন নাই, তাহাদিগেরই 
কা6! মন্তিঘ্ষ এই সকল দৈত্যেয় ভক্ষ, সেইজন্ত আমর! সেই সমস্ত সরল 
অতি ব্যক্তিগণকে এবজ্প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। আঙ্োচ্য 
সংগ্রহ গ্রস্থখানি সর্ব সুন্দর করিতে কবিভূষণ মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়াছেন 
আমাদের বোধ হয় ইহা আরও বিশদ কর! প্রয়োজন। তাহা ন|! হইলে 
সাধারণ পাঠকগণ ইহার মর্ম সহজে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আশ! 
করি দ্বিতীয় সংঙ্করণে কবিউুষণ মহাশয় এ বিষয়ে একটু অবাহৃত হইবেন। 
আর একট কথ। কর্বভূষণ মহাশদ্কে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
সেটি অভিস্ততি গ্রস্থারস্তে মঙ্গলাচরণে ধাঁছার নিকট পাধিব সাহায্য ্রাপ্তি 
হইফ়াছেন তাঁহার অত স্তরতি শোভা পায় না। কবির লড়ায়ে বলে না শকধি 
গাইবি পয়সা নিবি খোসামুর্দ কি কাঁরণ* কবিতুষণ মহাশর নিজগুণে 
অবশ্টা ক্ঞামাদের এ ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। আশেধ শিলল-নৈপুণ্য প্রভাবে 
তিনি শ্রীমপ্তাগবত রূপী মহচারত্বংকরে ডুব দিয়া নান! তবনগী রদ্বরাজী সংগ্রহ 
করিয়া যে মাল! গ্রন্থন করিয়াছেন তাহ! বার্তবিকই ভক্তজন নুখাবহ হইয়াছে 
কিন্তু ইঙার সুমেক্ক কোথায়? কবিতূষণ মহাশয় কলিষুগাবতার লক্ষণরূপ 
লুমেকু সংযোগ করিয়া মালাটী সর্বাঙ্জগ সম্পন্ন করুন ও গৌর-ভক্তবৃন্দের 
শেষ আশীর্বাদ ভাজন হউন ইহাই র্বাস্তঃকরণে কামন! করিতেছি। 





ভক্তি 


“ভতিতর্ভগবতঃ সেবা ভক্তি; প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরূপা চ স্ভির্ভক্তপ্ত জীবনম্‌॥” 


সত 


( ২১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০০ সাল ) 
হুল ্ুললু্্লশলিািেিশ্্ক্ন্কি 














প্রার্থনা 


"তোমারি লীল! তোমারি খেল দেখিবারে প্রেম'নয়ন চাই। 
(আমায়) নাও সে নয়ন ছে দীনশয়ণ দরশন যেন সদাই পাই ॥* 
দ্জাময়! আজ আর প্রার্থনা করিব নাঁ। একুশ বৎসর ধরিগ্না কেবলই 
এট দাও ওট। দাও বলিয়। চার! চাহিয়। তোমাকে ব্যস্ত করিনি, আজ 
আঁ কিছু চাহিব না, কেবল ্রিজ্ঞাস! করিব যে, এই বে ভিক্ষা করিয়। 
পাচ ফুলে মালা গাখিয়! মাসে মাসে তোমার উদ্দেশে দিয়! আপিতেছ্ি 
ধটি তোমার সেবাঁর উপযুক্ত কি না? ঘানি তুমি কিছুর প্রত্যাশী নও, 
কেউ কিছুন্নিউক বানা দিউক তাতেও তোমার কিছু গাদে বার না। কিন্তু 
আমাদের তে! একট কর্তব্য আছে। তারপর আম কাঙ্গাল আর আমার 
দিবারও অন্ত কিছু নাই; কেবল প্রাণের আবেগে খন যা মলে আসে বথাবখ 
গাধিতে না পারিলেও যেমন তেমন করিয়া গাথিয়া তোমার পদগ্রান্তে 
দিহা খালাস হুই। তৃমি নিজমুখে বাঁিয়াছ "পজ্জ, পুষ্প, ফল, জল, যাহ! 
কিছু “ভক্তি” করিয়! আমাকে দিলেই আর্মিতাহ। গ্রহণ করি” প্রথমে কথাট! 
শুনিয়া আমার বড়ই আনব গ্ুইগাছিল, কেননা কাঙ্গালের আর কিছু না 
থাকিলেও পত্র, পুষ্প, ফল, "জগ, এর একটু। কিছু সংগ্রহ কঞ্িতে কষ্ট হইবে. 
না, কিন্তু শেষ কথাটা এ “ভক্তির লাম জ্নিয়াই আমি চারিদিক অন্ধকার 
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দেখিতেছি। আমি: যে ক্তিহীন, তক্তিধনে একেবারেই কাদাল ) তক্তিধনে 
থে ধনী হব সে জাশাও তে| নাই, সর্ধদাই বাহিরের হৈচৈ লইক! ব্যস্ত ভবে 
কি কাজালের এ উপহার তোমাক নিকট খ্বগ্তাফ হইবে? কৰি বড় গলায় 
বলির! পিয়াছেন-- 


“আমি নাই বা হে ভালবাদিতে জানিস 
তুমিত জান ছে ভালবাসা । 
আমি নাই ব1 জানিমু সাধনা কেমন 
তুমি ত জান হে সেধে আসা ॥* 
আমার বেলাই কি এ কর্ণ! সম্ুচিত হইবে? বাক আর তোমাকে 
ব্যস্ত করিব না, তুধি কাঙ্গালের গতি, কাঙগালই ভোমার একমাত হয়ার 
গাত্স। আমার কর্তব্য জামি করিগ়! যাই, তারপর তোমার যাতে ভাল হয় 
তাই তুমি করিও। বৎসরের শেষে এই কথ। কয়টা বলিয়াই তোমার নিকট এ 
বৎসরের মত বিদায় লঈলাম। 
শেষে একট| নিবেদন--যেমন ভাবে প্রাণে প্রাণে শক্তি দি এতদিন 
"ভক্তিকে তোমার কথা বলিবার অধিকাপী করিয়া রাখিয়াছ,দ আগামী 
বৎসরে অ্ন্ভও তেমনি শক্তি প্রেরণ করিয়! তোমার লীলা, তোমার মিম! 
প্রত্ৃন্টি বর্নের এবং বহনের শত্তি দাও, দামি একপাশে বসি তোমার 
লীল! থেল। দেখি আর প্রাণ ভরিয়া বলি “জয় অনস্ত-শীলা-বিলাসী প্গৌর- 
গোবিম্ব সুন্দরের জয়।” 


সম্পাদক 


বিশ্বরূপের সঙ্গীত (১০) 


১৭।-বল হয়ি হয়ি, * দন্ত পরিহরি 
কনের তরে এসেছ এষ্ট ভবে। 
(দিন্)দিও। দিন গত (ক্রমে) শমন আগত 


হা জানি কুধন কি হয় কবে। 
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ভেবে দেখ মম এই তো! সংগীর 
ভূমি ধান ধন কত কি তৌগার 
ভাই বন্ধু পুত কণ্তা পরিবার 

( এদের) তুমিই অধীন্বর এবে 7. 
আজিক1র তুদি রাজা মহাবল 
হা'কিছু ফরিছ সম্ভব সকল 
সে দিনের কিছু আছে কি সম্বল 

যেছিন এদেহ বিকল হবে ॥ 
মরুভূমি মাঝে মত্বীচিকা বথ 
( জীবে ) ভূষণ নিবারণে অক্ষম সর্ব! 
ভ্রান্ত পথিকের নাহি বুষে ব্যাথ। 

বুথ! ছঃখ গেেয় জীবে )-- 
তেমনি এ ভবে ম'য়ার ছগনা 
আগে ভোগ পরে ধিতাপ যাতন! 
(হরে) কষঃ কৃষ্ণ বল যাবে দুর্ব(সন! 

নছে বিড়দ্বন। সারমান্ হবে ॥ 


মানতে হগ্কতি স্থাপিতে স্বর 
যুগে যুগে হরি হন অবতীর্ণ 
গুরু রক্ত কৃষ্ণ পরে পীতবর্ণ 
চাঝি যুগে চারি ভাত )-- 
ধন্ত কলি যুগ সর্ধ্য যুগ সার 
নিতাই গৌরাঙ্গ যে যুগে অবতার 
তণে বিশ্বরূপ ফি ভাবনা আর 
অনায়াসে পা হব ভবার্বে। 


১৮1--হরিনাম স্থল তরিতে কেবল 


অকুল এ ভব অলধি জলে। 


লও হরি নাম মুখে জবিরাম 


অস্তে মিত্াযধাম লতিবি হেলে 


৫২. 
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কলিধুগে করি হবি নাম লক্বীর্তন 
রুষঃ আরাধিবে সুষেধ] সুজন 
হরিনাম যজ্ঞ লার করি বিজ্ঞাপন 

নাম রসে মত্ত ছবে হৃতূহলে॥ 
গৎ চিৎ আনন্দ লামের স্বরূপ 
নাম নামী ছৈতে নছে ভিন্নরূপ 
যেই নাম সেই কৃষ্ণ রসভূপ 

ছুই তত্ব একমূলে ,__- 
প্রেকট লীলায় কৃষ্ণ করেন বিহার 
অগ্রকটে নাময়ূপে কচ অবতাগ্থঃ 
(নামে) হয়ে পাপ তাপ তমো অদ্ধকার 

হেল কি শ্রদ্ধায় নাম উচ্চ!কিলে ॥ 
লাম কতক শুধু নামাতাসে 
মুক্তি লত্য হয় বিন। সাধন ক্লেশে 
নাঁষে অষ্টসিদ্ধি আদি নবনিধি 

অসাধনে তারা মিলে ;-- 
কিন্ত যার হয় নামে সুদৃঢ় বিশ্বাদ 
ভুক্তি মুক্তি বা! তার সব হয় নাশ 
দুরে যায় তার অন্ত অভিলাষ 

(সে) কান্য কর্মকাণ্ড সবযায় তুলে ॥ 
নাম ধর্ম ভাই অতি চমৎকার 
নাম নিলে হজ প্রেমের সার 
অশ্রু বম্প আদি পুলক ভক্কার 

সাত্বিক ভাব সব উতলে $-- 
লাজ্জ1 ধৈর্য্য লোক বাহা নাহি রয় 
হান্ত নৃত্য করে পাগলেরি প্রায় 
দাগ বিশ্বরূপে কয় হেনঘার ছয় 

: ধন্ত সেইজন এ মহীমগ্ুলে ॥ 
সম্পাদক 


হিন্দবিধব৷ 


কে মাতুমি? শুত্রবরণ| যুথিকার স্তায় পবিত্র হিন্দুর ঘর আলো! করিয়! 
রহিয়াছ ? নিরলক্কার! হই়াও সৌনধ্যের প্রতিমান্বরূপে বিরাজ করিতে ? 
কে মা! তুমি? কবরী বিহীন! জটাধারিণী, সীমস্তের দিন্দুর শুগ্কা? মাগো 
তোমান্ন ত চিনিতে পারিতেছি না--তুমি কে? 

কে মা তুমি? সুখ-সাধ-বঞ্চিত, ভোগবাদল। বিরহিতা, ধ্যানরত। যোগিনী ? 
কে মা তুমি? সুখ সখের অভীতা, আনন্দময়ী, প্রেমী, অমৃতমন্ষী পুণ্যচ্ছবি? 
মাগে।। তোঁমান্ন ত চিনিতে পারিতেছি না--তুমি কে? 

কেম! তুমি? স্বতঃতৃপ্ত বামন! লইয়া, জগৎ সংসার তুপিয়! মানবের কলা 
হেতু কঠোর তপশ্চধধ্যায় নিরতা মনশ্চক্ষুর সম্মুথে অমরত্বের আভা দেদীপামান 
করিতে, ত্যাগের আনমনে আরূট।, সংপার শক্তিকে বিকমিত করিবার জন্ত 
্রহ্মচাৰিণী মুর্থিতে আবিভূতি।। মাগো! তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি লা"- 
ভুমি কে? 

কে মাতুমি? পরকে আপনার করিতে, পরের ছেলে মেঙেকে মাষ্ট্য 


ফরিতে, পতিতকে তগবদ্ধর্ধে অনুপ্রাণিত করিতে, কান! শুন্ত হৃদয়ে পঞ্বের 4 
সেঘার, পরের কার্ষে আত্মোতসর্গ করিতে শিক্ষা দিতেছ? মাগো তোমাকে ত 
চিনিতে পারিতেন্ছ নাস্তৃমি কে? 

কে ম' ভুমি? তাখুলয়াগ অবঞ্জিতা, হবিধ্যান্নডোলী, শত গ্রস্থযুক্ত ছিন্ন বগন 
পরিধান!, কে মাতুমি? টৈশ!খে জলকুস্ত, জলসত্র, দেবতার উপর জলধারা, 
পাক, ব্যজন, ছঞ্জ, চন্দন দাকসিনী? ফার্তিকে দেবমলদিরে ঘ্বৃতদীপদাতী :মৌন 
ব্রতাবলম্থিদী হুইয়! নান! দানধ্যানে নিবুত1!| কে ম| তুমি? মাধে ব্া্মণ সঙ্গ্যাসী 
দীন দরিদ্র, জতিথি অত্তধ্যাগতকে অন্লদান, শীতনিবারণ কল্পে ধূনী, ম্ধিঠারাগ 
রজিত বসন, নির্বাত নিলয় ও দেষালয়ে কৃষ্ণাগুরুদানে ভগবানের প্রীত্যর্থে পুজা 
কছিতেছ? মাগো! তোমাদ্ধ ত চিনিতে পারিতেছ্ছি না--তুষি কে? 

কে মা তুমি? একাহারিণী, সুমিশয্যাশায়িনী, অভ্যঞ্জন পারিহ]ক্তা, প্রাণ 
কঠগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিতেছ না? কে মা তুমি? কুশতিলোদ্ক 
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দ্বার! তর্পণ করিতেছ, বিষুকে নিরত ধ্যান করিতেছ, অনস্তপ্রেম মহা মন্ত্রে 

উপাসনা করিতেছ ? মাগো! । তোমায় ত চিনিতে পারিতেছি না--তুষি কে? 

কে মাতুমি! পরের জন্তু দিবানিশি অস্রুধারা ফেলিতেছ, *ংলারের শত 
তাড়না, লাঞ্ছনা সহিয়াঁও সহাস্ত-বদনে পরকে বুক দিয়। ভালবাঁসিতেছ * যে 
কার্ধা অপরের অসাধা তাহ! তুমি ত*ঃ প্রভাবে নিম্প্ করিতেছ, অফলা কজ্কিণী 
রূপে নিয়স্তর খাটিতেছ? তুমি কে? তোমাকে সত [নিতে পাক্িতেছি না। 

" কে যতুমি? সমাত্ শিক্ষয়িতী জননীন্ধপে, সংসারোজ্জল। কমলারূপে, 
ভ্ঞানময়ী সারদারূপে, অনদায়িনী অন্নপূর্ণাক্পে, সন্তান-পা'লনী জগদ্ধাত্রীরূপে 
'জীবের অনস্ত ছঃখ দূর করিতেছ। মাগো! তুমি কি সেই হিন্দুর অধষ্ঠাত্রী 
দেবী, নিষফাম পথাচুসারিণী সাক্ষাৎ সতী-সুর্তি? তুমিই ফি সেই কঠোর অর" 
চাঁরিণী হিন্দু বিধবা? তুমিই কি সেই বৈধব্য উপাঁখনার অনিবাধ্য ফগশ্বক্নপ 
শান্তির লিদ্ধিময়ী অনস্ত দেবত্বের_-একমান্্ নিত্যলত্যের অধিকারিপী হিন্দু 
বিধব|? 

তাই বুঝি মঙ্গলমী, তোমার প্রাণে প্ফুর্তি নাই, শরীরে বল নাই, রিপুর 
ভাড়ন। নাই, ভোগবিলানমের বাসন! নাই, ছিংসার প্রভৃতি নাই, চাতুরীর ফাদ 
নাই, ক্রোধের লেশ নাই। তুমি সর্বন্থ ত্যাজিয়াও সর্বময়ীকেন্ত্রীক্রপে বিরাজ 
কয়িতেছ। মাগে!! তুমি শ্বীমীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াও সংযুক্ত, সাক্ষাৎঙাভে 
বঞ্চিত হইয়াও তদ্গতচিত্।) তুমি সংসারে থাক্ষয়াও সন্লাাসিনী। তোমার 
ত্যাগের মহিমায়, প্রেমের গরিমা় জগৎ ভ্তম্তিত। তুমি মহাশক্তির অংশ 
হইতে উদ্ভুত, আবঙ্গতৃণত্তস্ত পর্যন্ত তোমার বিকাশ, বিশ্বধ্যাপির়া তোমার 
মুর্থি। তোমাতে বালোর বিনোদ, কৈশোয়ের শিক্ষাদীক্ষা, যৌবনের কর্দক্ষেঅ 
বার্ধক্যের বারাণলী। তুম সেই লধাননমন্ীর দগিপ্চচ্ছবি, সেহদমত, শীদ্ধি 
তক্তির জতিব্যক্তি, তুমি সেই তেজোমরী লারদ্যের প্রীতি গ্রতিতা, লাক্ষাৎ 
সতীমূর্ভি। 

যাগ! ! তোমার আলন যে জত উচ্চে, মহা পুণ্য পরিভ্রমন স্থানে, আধাত্থিক 
জগতে সু্রতিটিত, তাহ! নিঃসঙ্গেছে বলিতে পারি) আর সেই আন্ন, সেই 
অধ্যাত্মময় জগৎ সাধনার পাঠ তোমার গৃহীশ্রমে, আর সেই গৃহাশ্রমের তুিই 
একমানধ অধিষ্ঠাতী দেবী। তোমাকে আমর! ভক্তিভরে প্রণাম করি। 


শীকফ্চকঙ্কর রায় চৌধুরী । 


শীনবন্ীপচন্থ দাসপ্রসঙ্গ (১১) 
( নবীপ দাদার প্রবৃন্দাবন গমন | ) 


মবন্বীপ দাদার সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের যে সব অহ্রগ ব্যাপার 
হতে। পূর্বেই ঝঃলেছি আমর! আদার খ্যাপারী হয়ে সেজাহাজের খবরের 
কোনই ধার ধারতুষ.ন|।--তাই কি জানি কেন ছুঞ্জনে কি কথাবার্ধার পরে 
নবন্থীপ দাদ। গ্রবৃন্দাবনে চলে গেলেন। কিন্তু দাদ গ্ীবৃন্মাবনে গেলেও বাবাজী 
মহাশয়ের যে কত নিকটে থাকৃতেন তার একটা বিবরণ বল্ছি। 
একদিন বুন্দাবনে নংঘ্বীপ দাদাকে একজন লিজ্ঞানা। করেন-_-“বাবাজী 
মহাশয় এখন কি করছেন বলতে পারেন?” নবদ্বীপ দাদ! উত্তরে বল্লেন? 
সপ্বাবাজী মহাশয় এখন কাটাল থাচ্চেন।” পরে সময় ও তারিখযুক্ত 
পঞ্জের দ্বারা বুন্দাবনের সেই লোক জেনে ছিলেন যে, সত্যসত্যই সেই দিন 
ও সেই সময়ে বাবানী মহাশয় কীাটাল প্রসাদ ক্ষণ করছিলেন। 
দাদ! কণিকাতা &ঃতে হুগলী বাবুগঞ্জে গ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃছে 
গমন করে তথ! হতে বৃন্দাবনে যান। গোপাল বাবুর বাড়ীতে দাদার 
স্বৃতি চিহ্ন স্বরূপ এক জোড়া করতাল, ও ক্যািসের জুতা এবং একখানি 
উত্তরীয় এখনও আছে। গোপালবাবুর ভাক্তমতী ভ্রাতৃবধু কূপ কিয়! এ 
অধমকে দাদার পাছক। প্রধান ক'রে কতাথ করেছেন।- গোপাল বাবুর 
এই ভ্রাতৃ বধুর ভক্তির কথ! অন্ত স্থানে ঝগবো। নবদ্বীপ দাদ! একে 
*ম।” বলে ডাকৃতেন। বৃন্দাবন হ'তে এর সঙ্গে কথা কইতেন। সে 
সব মিগুঢ় কাহিনী পরে লিখ বার ইচ্ছে রইলো। 

দাদার শ্ীবৃন্দাবনে অবস্থান কাহিনী এখনও সংগ্রহ ঝরতে পারিনি। 
যষ্টিবাবু বলেছিলেন _দাদ| বুদ্দাবনে গিয়ে--এমন সব গোপন লীলান্থলীতে 
ভ্রমন করতেন হা! কেউ জানে না। আর দেই সব স্থান হতে “রঞজ 
এনে এনে একটা ঝড়ে সঞ্চিত করতেন। সঙ্গীদের বলতেন-_-“দ্েখ ! 
আমার দেহরক্ষার পরে বার! আমার নাম ক'রে এখানে অ|স্বে, তাদের 
এই রন্ধ দিবি; এসব রজ বড়ই ছুল্লত। শ্রীবুন্দাবনের ভ্রমর খাটের ম$ 
বাড়ীতে এখনও দেই ভাড় ও হত আছে ঝলে শোন। বায়। 


২৬ ভি [ ২১শ বধ, ১২শ লংখা 


ভীবুন্ম|ব্ন গমনের ২৩ মাল পয়েই দাদ! নিত্য-লীলায় প্রবেশ ফরেন |. 
এ সময়ে পূর্বোক্ত নবগোঁপাল দে (দাদ ইাকে কাক! বলতেন।) 
মহাশয়ের সহিত, দার বহু পঞ্জ 'ব্যরছার ছইগ, গীছার পুরাতন ফাইল হইতে 
কয়েকখানি প্র বাহির কনিজাছি। একখারি দাগায় ভীহত্ের লেখা পত্রও 
আছে 57 
জীভীনিতাযানদো! জয়তি.. 
কাকা! 


আপনার পঞ্জ পাইয়াছি। ফণির যথ। ইচ্ছা! মন্ত্র লইতে পানে। খাগি 
শখাগত | ইতি 
বৈষ্ণব দাগাচুদাস-_- 
ভীনবন্ধীপচন্ত্র দাদ। 
২য় গত্র। 
( এই পত্র অপরের হাতেক় লেখ) 
জীজীরাধারমণো জঙ্গতি। 
দেবকীনন্দন প্রেস 
ভ্ীবৃন্দাধন ২৯191২ 
নিতাই গৌর রাধে শ্তাম। 
হয়ে কষ হরে রাম ॥ 
শ্রীচরণ কমলেযু! 
আনার জর ক্রমাগত চপিতেছে। উঠিবার বদিবার শরি নাই। কি 
হইবে রাধায়ালী জানেন। এখন আপনারা বুধ! চিন্তা ত্যাগ করিয়। নিতাই 
গৌরাজফে চিগ্ত। করুন, যাঙাতে ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। ছে 
ধারণ করিলেই পতন আছে তাঁহার জন্য চিন্তার দরকার কি? মরিতে 
হইবে, এই কথা শ্মরথ করিয়া সর্বদা ভগবানকে ডাকিতে থাকুন 
জীচরণে নিষেদন ইতি-- 
সেবক-_ 
ভীনব্ৰীপচন্ত্র দাল। 
ইহার পরে শ্রীবৃন্দীধন হইতে ১৯৯২ সালের ৭ ছ্ুলাই লিখিত থে 
পর আসে ভাহ]তে দেই নিধারুণ কথ। আছে--*২১ জষাঢ় শনিবার অপরাঙ্চ 
€|* সময় শীজীনব্ধীপ দাদার তিরোভাব হইয়াছে।” 


শ্রাবণ, ১৩৩৭ ] শ্রীনবন্ধীপচন্তরদাস প্রসঙ্গ ২৫৭ 
গোপাল বাবুর প্রদত্ত বিবরণ। (১) 


আমি আমার (সেই লদয়ের) ২০২ কলেজ ট্রাট দোকানে বসে আছি, 
এমন সময়ে একজন মলিন বেশধারী বৈরাশীর মত লোক এসে 
আমার শ্রীগুক্ূদেবের নান ক/রে ( প্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জলল গোস্বামী শ্ীঅন্বৈত 
পরিবার ) জিজ্ঞাঁপা করলেন, “তিনি এখন কোথায় ?* ইতিপূর্বে আমার 
শ্রীগুরুদেষ আমাকে বলেছিলেন,--"একজন ভক্ত এলে আমাঁকে খু'ঁজলে তুমি 
আমার কাছে তাঁকে নিয়ে যাবে।” আমি গুরুদেবের বর্ণিত এই লোকৰ 
মনে ক'রে তীকে আমাদের বাস| বাড়ী ৬১ লেপ্ট ভেমন্‌ লেনে নিয়ে 
গেলাম । গুরুদেব এ খানেই ছিলেন, উক্ত লোককে দেখব! মাত্র তিনি 
তাড়াতাড়ি দণ্ডতৎ করলেন। লোকটী জামার বিছনাতেই শুয়ে পড়লেন। 
তখন দেখি আমার শ্রীগুরুদেব উষ্ঠীর পদ সেবা করতে লাঁগলেন। জমি 
তো ভাবি আশ্তধ্য হলাম | এই সামান্ত লোকটা এমৰ কি হাতে অহ 
পরিবারতুক্ত আমায় শ্রীগুরুদেব উষ্টীকে এত সম্মান করচেন। তারপরে 
লোকটার ধার্মিকের কোনই চিহ্‌ নাই, বেশ অতীব সাধারণ, গলাতে মালা 
কি তিলক কি শিখা কি সুত্র কিছুই নাই। (পায়েতে সেই সময় একটা 
ভেলভেটের জুতা দেখেছিন্ ।) এইন্ধপ ভাবচি অথচ শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে 
যে ছু'একটী কথ! হচ্ছে তা শুনে মন বেশ গ্রুল্লিত হচ্ছে। আমার 
ঘরে ্টগৌরাঙগদেবের সংস্বীর্তনের একখানি চিত্র ছিল, হট সেইখানির 
দিকে দৃষ্টি করে লোকটা উচ্চৈংগ্থরে কাদতে লাগলেন। খ্দার বলতে 
লাগলেন--প্হান্স হান এমন দয়ার ঠাকুর জ্ীীনিত্াযানন্দকেও কেউ ভজে না।* 
তারপরে বিছনা হ'তে উঠে আমাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করতে লগলেন, 
সেআলঙ্গন এমনিই যে আমাঙ্গের প্রাণ জুড়িয়ে যেত লাগগো। 

আমার ভ্ীগুরুদেব গুকে দাদ। বলে ভাকাতে আনি গুঁকে কাক! বলে 
সম্বন্ধ করলাম। সেই থেকে তিনি কাক হলেন, ছাশাঞেও আবার তিনি 
ছন্ত সম্বন্ধে কাক! বলবে ডাকতেন। একটু পরে বললেন)-_-“*পখ কাক! 
তোমাদের বাড়ীতে আমার একজন আত্মীর বাআপন জন আছে তুমি 
সব লোককে একবার ভাক দিকি।” 
5) লুনার নবগোপাল দে হুগলী বারুগঞ্জে (নিবাস । বর্তবানে কারবার স্থান 


১৮৭ বছযাজার উট । ইহারা চিরদিনই দেবী পরায় ধার্থিক পহিষার। 
৩ 


২৫৮ ভক্তি [২১ বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


তখন নবদ্বীপ কাকার কথা গুবে আমি আগার বাড়ীর ছেলে মেয়ে 
গ্রভৃ'ত যত ছিল, সকলকে একে একে ডাকৃতে লাগলুম, কিন্তু যাঁকে 
দেখেন, তাকেই বলেন “না এত নয়।” শেষে আমার জোষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূ 
(শ্রীযুক্ত নৃতাগোপাল দের সহ্ধর্ষিনী জ্রীমতী কমলমণি দাসী) নিকটে আসতেই 
ফাঁকা চমকে উঠ বল্লেন-_“এই যে তুই এসেছিস।* তারপরে আমার 
খগরুদেবকে বল্লেন )--৭পুর্ব জন্মে ইনিই আমার গর্ভধারিণী ছিলেন। সেই 
থেকে আমার ভ্যেষ্ঠ ভ্রাত-বধূ নবদ্বীপ কাকার মা হলেন। এই হুত্র হ'তে 
আমাদের সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা হলো) তখন ক্রমে ত্রমে সেই মলিন 
বেশধারী লোকটা যে কত মহৎ কত উচ্চ অঙ্গের তক্ত, তা বুঝতে 
লাগলুম। 

বেক দিনের কথা, সব মনে নাই, ৬ুর সম্বন্ধে বা ছুএকটী কথা 
মনে জাছে তাই বল্চ $-- 

(১) একদিন নবদ্বীপ কাক! দোকানে এসে বল্লেন )--একটা মণি- 
জর্ডারের ফরম দিতে গীরিস, শ্রীবৃন্দ।বনে টাক! পাঠাবো | এই সময়ে 
একদ্রন জ্যোতিষ ঘ্লান্তা দিয়ে “ভাগ্য গণনা! করতে পার”, ঝলে হাকৃতে 
ইাকৃতে যাচ্ছিলো, কাকা তাঁকে ডাকৃতে বলাতে আমি ডাকলুম এবং কাকার 
হাত দেখবার জন্তে তার সঙ্গে চারি আনাতে চুক্তি হলো। কাক বল্লে 
"আমি ওর ভাষ। বুঝি না, ও যা বলবে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিও ।” 
কাকার ছাতখানন শিয়ে জোতিষি অন্ততঃ ১৫ মিনিট চুপ করে দেখে দেখে 
শেষে আমার দ্দিকে চেয়ে বল্লে_"এরকম হাত আমি কখন দেখিনি, সমুদায় 
মহাঁপুরু ধর চিহ্ত। কাকা বল্সু,_-শজে)তিষ কি বলচে?” জমি বদুঘ-- 
“জযোভিষি বলচে তুমি একজন ভয়ানক বদমাস্‌ চোর।” তার পরে কাক! 
ফো।তিষিকে গশ্ন করতে লাগলেন জেযাতিধিও উত্তর দিতে লাগলেন। 
(জ্যোতিধির সেই উত্তরগুপি পরে বর্ণে বর্ণে মিলেছিলো। ) অর্থাৎ জ্যোতিষি 
বহেছিলে। ৬মাপ পরে কোন মহতীর্ঘথে আপনার দেহ রক্ষা হবে। ঠিক 
৬ম1স পরে আ্রবুন্দাবনেতে কাক] দেছ রক্ষা করেছি-নে। 

(২) আর একদিন কাদী রক্ক বলে একটা লোক, (আমাদের কাপড় 
কা5.তো), ) সে দোকানে কাপড় নিতে এসেঠে, এমন সমগ্নে, কাক উঠলন 
ও রজককে দণ্ডবংৎ করলেন। আম ব্লুম “কাকা! করকি,ও যে ধোবা 
ওকে তুমি দণ্ডবৎ করচো1” কাকা বল্লেন “ধোঁব বলেই তো দণডবৎ 


বণ, ১৩২০ ] শ্রীনবন্ীপচন্ত্র দাস প্রসঙ্গ ২৫৯ 


করচি, উনি যে আমার গুরু 1” এই বলে রজককে বল্লেন ।--প্বাবা জগতের 
ময়লা সাফ করে দাও, আঁষার মনের মরলগাট। সাফ করে দিতে পার?* 
কালী জাতিতে বক হলেও সে ভক্তিমাল,-্কাঁকার এ কথা শুনেবল্লে 
--প্কেন পারবো না বাব! ?--তুমি বর্দ আমাকে “ভক্তি সাবান” দিতে 
পার তবে খুবই পাংক্ষার করে দিতে পার ।* 

রজকের উক্তি গুনে কাকা তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাদতে 
লাগলেন । দোকালের নুমুখে বিস্তর লোক জড় হয়ে গেলো। 

(৩) খমার ভাইজী গঙ্গাবাল। দাসী ছেলে মান্য, সে একদিন ফিলিতি 
কুল থাচ্চিলো, কাকা এসেই তার হাত থেকে কেড়ে নিগ্নে ধেতে লাগলে! ।' 
আমরা তো হাহ! করে উঠলুম। আমার ভ্রাতৃ-বধু এসে কাঁকাকে বকতে 
লাগকেন। তখন কাক' বাল্লন- “ও! তোর! আমাকে এখনও পর ভাবিস। 
আচ্ছ। ও যখন তোর মেয়ে, আর আম তোর ছেলে, তখন ছোট বোনের 
এটো! থেতে দোঁষ্ট। কি 1” কাকা চালকড়াই ভাবা! খেতে বড়ই ভাল 
বাসতেন, এভন্য মেয়েদের কাছ ভতে প্রায়ই চেয়ে খেতেন। 

(৪) নবদ্বীপ কাক! আ্রীবুন্দাধনে চলে যাবেন শুনে আমরা বিশষহ্ঃ 
আমার এ ভ্রাতৃ বধু অস্থির হয়ে কাদতে থাকেন। তখন কাক শুক 
অনেক করে বুঝিয়ে তবে শ্রীহৃন্দাবনে গমন করেন। বার সময়ে কে 
বলে বান,--*মা!| তৃই নিত্য আমাকে দেখতে পাবি) আর নিত্য আমাকে 
কিছু কিছু থেতে দিস।* শ্রাতৃবধুও সার কথামত নবদ্বীপ কাকার উদ্দেশ্যে 
রোঁজ ভোগ দিতেন। এমনি আশ্চর্য ব্যাপার এক'দন চিনি তোগ দিতে 
ভূলে গিছলেন, কিন্তু তাঁর পরেই শীবৃন্দাবন হতে কাকা পত্র দয়ে জািয়ে 
ছিলেন--পম। অম|কে অমুক দ্রিন কেন খেতে দেয় নাই 11 

(৫) কাক! অ।মাদের বাল্পন-”তোদের সাপ দিচ্চি তোর বাড়ী *ঠ. 
বাড়ী হবে, আর বৈষ্ণব সেবা করে ম্তৃপ্তি হবি ।” (এর মানে হোর 
বাড়ীতে খুব সাধু সমাগম হবে আঁর বৈষুব সেব! ঘতই কয়বি, ততই 
করতে ইচ্ছে হবে, আশ। কিছুতেই পূরণ হবে না।) 

(2) ফণি বলে একটী বালক আমাদের দোকানে কাজ করতো, সে 
আমাকে বাব” এবং আমার স্ত্রীকে “মা” বলে ভাকতো। ফশি আমাদের 
বড়ই অনুগত ছিলো) এজন নিজেদের ছেলের অপেক্ষাও তাকে আজাদ 
মকলে ভালবাসতাধ ! 


২৬০ তত [₹১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


একদিন নবদ্বীপ কাক! দোকানে এসে বল্লেন /--"তোদের বাড়ীতে ধাব 
সঙ্গে একজন লোক দে।” আমি বনুঘ--পতুমিতে। বাড়ী চেনো, তবে 
আবার লোক কেন?" 

কাক! ফণর দিকে চেয়ে বলে "রী ছোকরাকে আমার সঙ্গে দে।* 

আমি বনুম--ণ্তোমার সঙ্গ তো ভাগ নয়) দেখে এছোক্রাকে যেন 
কিছু করে দিও ন1।” 

কিন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার, তারপর হতেই দেখি, ফণির খুবই পরিবর্তন 
হতে লাগলে! কাক! যেন তাকে কি করেদিল। সে দেখিলুকিয়ে লুকিয়ে 
জপ করে হাসে কাদে, “প্রেম-ভক্তি-চজ্্িক।” পাঠ করে। আর তার 
আমাদের উপর ব| দোকানের কাজ-কর্দে মন নেই, সে যেন কেমনধার! 
হয়ে যেতে লাগলো । এই রকম ভাব দেখে আমি বুম--“নিজের!| বৈরাগী 
হয়েচো, আবার এ ছেলেটারও মাথ! খাঁচচে। )--অমন কাজ করো না। 
ওকে দপে পুরলে আমার সংলার চল্বে না ।” 

কাক! বল্পে-*দেখ ও যে বৈরাগী হবার জন্তেই জদ্মেছে তুই কি ওকে 
ধ'রে রাখতে পারবি। আ'ম ওকে সঙ্গি করবোই।” আমি বল্লাম, 
আচ্ছ! দেখি তোমার জোর বেশি কি আমার জোর বেশি।” 

ফপি আমাদের বাড়ীতে নিত্য প্রসাদ পেয়ে আদবার সময় আমার এ 
জাত বধুকে বলতো--”"এখন তবে আসি ম1।” তিনিও বলতেল;)--হ1 এল 
বাব1।” এই রূপই পিত্য হতো, এক দিন তিনি ভুলক্রমে "এস বাব!” ন। 
বলে প্যাও বাবা” বলেচেন,--দেই দ্বিন হতে ফণিকে আর দেখতে পেলাম 
না। চারি ধারে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। ২৪ দিন পরে অটলদাস 
বাবাজী এপে বঙ্লে_“আমি তাকে পুরীর টিকেট কিনে গাড়িতে চাপিগে দিয়ে 
এসেচি। নবদ্বীপ দাদার জনতার সে পুরীতে বাবাজী মহাশয়ের চরণ 
আশ্রয় করতে গিয়েচে। তাকে আর খুঁজবেন না, এতক্ষণে সে হল্পতে!] 
বাবাজী মহাশয়ের কাছে নসে আছে।” কথাট| শুনে আমার হ্র্য-বিষাদ 
হই-ই হলো। , : 

এ ফণিই পরে নবদ্বীপ দাদার কৃপায় বাবাজী মহাশদ়ের বিশেষ 
কৃপাপাত্র হয়। ফণি চির-কুষার, এখন পে ভেক নিয়ে লবন্বীপে প্রীশ্ীরাধা- 
রমণ বাগে আছে। 

কাকার সন্বন্ধে আর ও কতকগুলি সামান্ত সাঁমাগ্ত কথ! মনে আছে। 
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(১) কাক] “ভজছু'রে মন নন্দ-নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ॥* এই গানটা 
শুনতে বড়ই ভালবাস্‌্তেন। পুনঃপুনঃ গাইলেও তার গুনে আশ সিটিতে! ন1। 

(২) পুলীন বাবু বা! কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কাক! শীঞীনিত্যানন্দ 
হরিসভ| স্থাপন করেন। বুধবার ও শশিবায়ে খুবই জদত!। এবং ফীর্ডন 
হো 

(৩) আমাকে, মেঘনাথ দ্বাসকে, ফাঁণকে এবং গোবর্ধন দাসকে আজ্ঞা 
করেছিলেন 

"নিতাই পদ কমল, কোটি চস্্র সুশীতল 
যে ছায়ার জগত জুড়ায় ॥” 
“এই গাঁন্টী তোর! নিত্য গান করবি। আর নিজেরা যেকোন পাপ করবি 
তা নিজেদের ভেতর বলবি ।” 

(৪) বড় বাবাজী মহাশয়ের অন্থথ হতে, আমাদের বল্লেন_-তোয়া অ 
গুহর নাম কর ত1 হলেই তিনি সুস্থ হবেল। 

(৫) গোপালদাস কু বলে একজন বেশ কীর্তনীয়। ছিলেন। ছুলাঁল 
বন্ুদের বাড়ীতে একদিন কীর্তন হচ্ছিলো! ।--অভিসারের পরে গ্ীমতীকে 
ফিরিয়ে এনে বেণী বন্ধন গীত অর্থাৎ রসভঙ্গ যেই করেছে, কাকা অমনি 
তাড়াতাড়ি কীর্তনীয়াকে এক চড় মেরে উঠে গেলেন। সেই দিন থেকে 
আর ত।র কার্তন শুনতেন না। 

(৬) আমাদের আপিন করে বল্তেন$--প্নিতাই আমার কোটি কোটি 
ভল্ম'লিত পাপ ধ্বংশ করে দিতে পারে, তোরা আর কি পাপ করতে পারিস।” 

(৭) একদিন কাকা বল্পেন।--প্ঞআাম নিতাই দাল।” নিত্যশ্বরূপ দাদ! 
কাছে ছিলেন তিলি বল্লেন-দাদা! “নিতাই দালাহুদাসৎ বল ন! 
কেন? 

কাক ভাবে গরগর হয়ে বল্লেন-_পনা আমি নিও1ই দাস।” 

(৮) কাকা প্রারই ব্লতেন।--তোয়া_ফি চাস, যা চাইব তাই পুরণ 
হবে 

(৯) কাকাকে সন্ধা-আহিক এদব কিছু করতে দেখতুম না। একাদশী 
প্রভৃতি কিছুই করতেন না। একাদশী দিনে অন্ন প্রসাদ খেতেও 
দেখিচি। 

(৯৯) একদিন জোড়াশীকোর ধার দিছে হুজনে বাঁচ্চি, রাস্তা বেস্টায়! 


২৬২ তক্তি [২১ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সাঁজ-গোছ করে দাড়িয়ে আছে দেখে কাঁক1 কাদতে কাদতে বলে উঠলেন 7-- 
“আহা দেখ! দেখ! গোষ্ট হতে শ্রীকৃষ্ণ আসবে বলে শ্ীমতীর! সব 
সজ্জিত হয়ে ঈড়িয়ে আছে দেখ। 

কটকে 'একস্থানে বাঈনাচ দেখে প্াাসচচ্ছেশ বলে ভাবে বিভোর 
হয়ে ছিলেন। 

(১১) প্রাঞ্জই মামাকে বলতেন )--*গোপাঁল কাক! কবে মহাদংস্বীর্তনে 
নাচবো ?” 

(১২) আবার বলতেন--প্দেধ! আমি কি গরিবের ০1ল1-না, আমি 
বড় লোকের ছেলে, তোরা ধ৷ চাইবি তাই পাবি ।* 

(১৩) শ্রীবৃন্দাবনে যাবার আগে বলতেন ;-_শ্রীমতীর আদেশ হযেছে 
আম বৃন্দাবনে যাবো । আমরা বলতুম তোমাকে যেতে দিব ন!। 

(১৪) শ্রীবৃন্দাধনে দেবালয় বা কোন শ্রীবিগ্রহ দেখতেন ন'। কেউ জিজ্ঞ।দা 
করলে বলতেন, আমি এই খাঁনেই বসে বলে সব দেখতে পাচ্চি। 

(১৫) গ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমর খাটে রেহ-রক্ষা কবেন। পেই সময়ে শ্রীধাম 
নবহ্ধীপের রাধা দামী মা কাছে ছিলেন। 

(১৬) কাকান্গ জীবনীর অনেক অংশ জান্ন,-- 

(ক) নবর্ধীপ ধামের রাধ! দাসী ম|। 

(খ) সাতগেছের নারায়নী মা ( গ্রভূপাদ কুঞ্জ গোম্বামীর মাতা )। 

(গ) হুগলী বাবুগঞ্জের কমলমণী দাপী (গোপালবাবুর ্র'তৃ-বধূ)। 

(খ) নিত্যব্বরূপ ব্রহ্মচারী ( নাইনিতাল)। 

(উ) কটকের শ্ধুক্ত রাধারুঞ্জ বন্থু এম্‌, এ, ডেপুটা মেজিষ্রেট, এবং 
জান্তেন শ্বধামগত পুবীনবিহারী মল্লিক ব সাধু নি্/নন্ন দা। 

(এই গোপাঁলবাবুর বাড়ী হতে আমি পূর্বের লিখিত পত্রগুলি পেয়েছনু)। 

ক্রমশঃ 
সীঅমুগ্যধন রায় ভ্ট। 


অতৃপ্তসংসার 


[ যশোঁচর ব্র্চর্ধ্যাশ্রমন্থ বেদ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক কেদারনাথ 
ভারতী সাঁংখাতীর্থ মহাশ॥ হিন্ু-পত্রিকার় বহুদিন পূর্বে "আতৃপু সংসার” নামক 
এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঁঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। 
আজ ভক্তির প'ঠকগণকে উহ! উপহার দিবা লোভ সঙ্গরণ করিতে ন! পারি! 
হিন্দু পত্রিকা হইতে উহ! উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভেক্ত সম্পাদক )] 

অনন্ত কাল ধরিদ্না অনস্থে ছুটিতেছি, কখনও শাস্তির কমনীয় কাঁত্তি দেখিয়া 
নয়নযুগলের পিপাসা শাস্তি কপিতে পারিলাম না ত! বিশাল সঘুদ্র-বক্ষে বিষম 
বছ'বাত তাড়িত বিপদ সম্গুলতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কতকালই 
চলিতেছি; বারিবশির গভীর গর্জনে শ্রবণ বিবর ব্যথিচ, পেশী সকল 
নিশ্পেষিত। লহরীমালায় সাক্রোশ পদাঘথাতে বুক ভাঙিয়া গেল, 
মর্গ্রস্থি শিথল হইল, হ্ৃংপিগুস্থ ধমশীগণ অমনি প্রতিশে!ধ-কলুধিত 
প্রাণে রক্তিমাক্কার ধারণ করম্ট কিং কর্তব্য বিমুডুভাবে ক্ষকাল 
নিম্পন্দ রছিল, আবার ধৈর্ধ্য ধরিয়! সব সহিল, পরে কর্তা ক্কাছে 
সংবাদ দিতে চলিল। জ্ঞাতার লোচনে জল গলিল, এত বিড়ম্বন|, 
এন যাতনা, এত বেদন|, এত তাড়না, এত ক্লেশ, শেষে আবার য। তাই? 
কিছুই যেন মনেনাই। এই ষে বিপুল ঝটিকাঁয় শ্বাপমাত্রশেষ হইতে বসিয়াছে, 
এই যে অনাশ্বাম আসিয়া বিশ্বাস পাত্র হইতে চাঞচিয়াছে, কত মোহন তানে 
ভুলাইতে চেষ্ট। পাইগ়াছে, কিছুই ত কার্ধ্যকর হুইল ন1! কোনও আশার ত 
মুসার বাড়িল ন! বন্ত্রণায় অধীর হইলে কপাতভিক্ষার গ্রার্থন। হৃদয়ে উদয় হইয়| 
ছিল, মলীময় সান্ধা আকাশে চপলাবালার বিমল হীসিটুকুর মত উহ! আবার 
কোনও অদৃশ্ঠ স্থানে আশ্রম গ্রহণ করিল, কে।নও শিক্ষ' ত দিয় গেল না! 
অধীরতার আবিাবে হৃদয়তস্ত্রী ছিক্ ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছিল, লীরবতার 
নিবিড় রবে তাহার ক্দীণ ন্বর কর্ণপথে উঠিত না; যেন ঢাকিক্া গিয়াছিল ! 
কিন্ত কই পলক ন! পড়িতে সবই ঘষে নড়চড হই! গেল। অধীরতার পরাভব, 
অভাবের বৈভভ, সহসাই বিস্ময়কর পরিবর্তন! আবার শ্রবণরগ্ুক উদ্ভমব্যজীক 


২৬৪ ভক্তি [২১ বর্ষ, ১২শ সংখ] 


ললিতের কোমল আলাপ! এ নিল'জ্জ উদ্ভধম এতক্ষণ কোথায় ছিল? নিশার 
শেষে উধযার মত অকম্মাৎ কোন এ্বেশ হইতে আসল? বলায়াইবাকে দিল? 
কেন যাই? কিসের আশায় থামিয়াও যাই? তাড়িত লাঞ্ছিত দিত ঘ্ণত 
হইয়াও.যাই? বাহ! নাই অথচ চাই, যদি তাহাই পাই জীবনের ঘভ জ্বাল! 
সবই ছুড়াই, তবে কি কষ্টের মুষ্টীধাত সহা করিতে প্রাণের পৌড়ার তাদার 
ভাব! ভাঁজ হইতে জ্মাবার যাই? 

যোহকুহছেধিকার প্রসার কমিল, সংসার বিকাঁরের গ্রবল পিপাসা অনেক 
পরিমাণে মিটিল, অন্ধকারের গর্ভ অপ্রকাশিত কত মণির খনি ফুটিল, নিবৃত্তি- 
সুবাদ ছুটল, গ্রবৃত্ির অমর গুম আজ টুটিল বুঝ! গ্রেল কেন যাই? পথ 
পাই বণিয়াই যাই। অকুল দাগরে আকুল হই! আবার কাছ বলে কোন 
ছলে চলি? দিউননির্ণয়ে গোলযোগ ঘটিল কিন! জানি না, কিন্ধ চলিতে ত 
বাধ! নাই! সম্ভবতঃ জক্ষভ্রষ্ট হই নাই। প্জীবনের ঞ্বতারা* এ না! 
অপার বারিধিতে উহাইত এ পধ্যন্ত আমার দিগ্র্শনের অভাব পুরণ কগিতে 
ছিল। তবে ত আমি লক্ষ হুঃখেও লক্ষ্য ভুলি নাট, তাই আবার নবোগ্তষে 
প্রমত্ত |! যদ গ্রব আমার লোচন পথে এতক্ষণ নিজের আলোয় জল্জল্‌ 
করিয়। জলিতে ছল, তবে আমার এ বিপত্তি কেন? এত কষ্টের শিষ্টপেষণে 
আমি ক্লান্ত কেন? দ্র্দৈবমেধে সয় সময় আমার চখে আবরণ দেয়, অমনি 
আমি কেমন কি“হইয়। ঘাই, অবকাশে শক্রগণের আক্রমণ! মে তীত্রবেগ 
অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়। শৃন্তমনে গগন পানে চাহিয়! দেখি রব আমার 
মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উকি ঝুকি মারিয়া দেখিতেছে, তথন দ্বিগুণ বলে 
সকল ভুলিয়া মেই দিকে অগ্রসর হই! শতবার সহশ্রবার নির্লজ্জ বলিলেও 
উদ্ভমের অঙ্গে আধাত লাগে না । ফঞুব যে হদয়মন্দিরের ইষ্টদেবতা! দেখিতে 
দেখিতে কোথায় গালাক়, পাই না বলিয়া আশ। ত আমায় বিদার দেয়না! 
কাকেই অপূর্ণ আশার পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ পাগলের মত ছুঁটিতেছি। শুধু কি 
আমি? এই বিশাল ত্রহ্ষ'গের ষাখতীয় বস্তু । ধে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কছি 
দেখিতে পাই প্রত্যেক বস্তৃই অভাবনীয় অভাবার্ণবে নিমগ্র। যেনকি আধারের 
আলোক, পিপাসর পানীয়, বেদনার ওধধ, কি সঞ্চিত ধন হারাইয়াছে। 
কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যেন গাণের উপর বিষাদের আগ৭ দপ,দপ, করিয়! 
অলিচেছে, আত্মধার| দগ্ধপ্াণ অনবধত ছোটাছুটি করিতে.ছ; এদিক ওদিকৃ 
কৰিয়াই কাঁল্যাপন করিতেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে কত লাজেই সাজিতেছে, কিন্ধ 


শ্রাবণ, ১৩৩৭ ] অতৃপ্ত-গংসার ২৬৫ 


ফালেয় শুন কি কঠোর, অমদিই বিষ বদনে খুলিয়। ফেলিতেছে। বাল্যা- 
বঙ্থার় অপরিতৃপ্ত বকুলতরু শাখ! প্জাদির বছলতকারও তাই। তখন £যুকূলোদৃ- 
গমেজ আশা । কই? মুকুলেও ত আকুলতা কমিল না! আবার প্রস্থন 
প্রকাশের জন্ত আয়াস, তাতে ও ত আণার পর্ধযবদান হইল না॥ বুষাগেল--- 
এ বালন! আরও অনেকদিন অসম্পূর্ণ ই থাকিবে, অগত্যা কুম্ুমে ইঞষ্লিছি নাই 
বলিয়া অধত্ধ জানিল। অনাগয়ে মীন সুখ-কুন্ষ অভিমানে ভূতলে লুইাইয়! 
পড়িল। তরু অভাব যেমন তেমনি রহিল। কাছেই পুনর্ধার শত শত 
বিশ্ব বিনাশ পূর্বক ইষ্ট সাধনের জন্ত উচ্ছঙ্ষণ গমন। সরোবরের অমল" 
কমলাবীর্ণ বিমলজলে চক্ষঃ স্থাপন করিলে দেখা গেল সৌরসস্তাপে অনবরত 
বাম্পার ধারণ পূর্বক মলিল রাশি অনস্তের অনস্ত প্রাণে মিশিতেছে, আবার 
পরিণতিবশে মেধাকার গ্রহণ; বর্ধপোনুখ জলথরে সহগা দগ্ধ বায়ম্পর্শ। 
ছার! সেসকলনেহ কোথায়? এযেকাঠিগ্ের কারাগার, নাম মাতেই 
চিত্তচমত্কার ! পসহুস! শিলাঁকার্র! জীবন এ জীবন নাশক মু্তিগ্রহণেও তৃপ্ত 
হইতে পারল নাঁ। কাজেই পফিরে রাধাকমলিনী।” এই নানা চক্রে পরি- 
ভ্রমণ করিয়াও শান্তি নাই । ন্নীল গগনে চাহিলাম, সম্বুখে শশী, কোথা! 
ধেন কালের শ্রোতে ভাঙগিয়! যাইতেছে। একতিল৪গ বিরাম নাই সুতয়াং 
আরাম নাই। যেন কোন হার়ানিধি খুঁজিবার জন্ত বাতিবাস্ত। গতি অন 
বই তীত্রনয়। যোধহক্ন পে নিধিদেখাষার়, তবে ধর! দেয় না। সুতকাং 
অবিশ্রাম জনুগঘন হইতেছে। দের পরে নজর দিয়া মনে করিতে ছিলাম, 
নক্ষত্র বুঝিতৃপ্ত। আঃ কপাল! সেটাও যে কথার কথ! যেটা দশহাত 
তফাতে ছিল, এখন দেখি মাথার পরে। আর বুঝিতে বাকি নাই সকগেই 
অভাবল1গরে ভাসিল। 

হই হাতে এতকাল অকুল জল রাশি খ্তিক্রম করিয়া, আখাতের পর 
আঘাত সহক্সঃ এতই চলিতেছি, এবার কারণ হান গেল। এই জনই আমি 
অংশীবন তৃপ্চিবিহীন। বাল্যকালের ধুলাখেলায় মনের জাগা কুড়াইল ন]। 
কিশোর সময়ের অনুভূত আনন্দের জাশার প্রাণ পর্যযাকুল হইল, কিন্ত পাইগা৪ 
পরিতৃপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়ন পথের পথিক হুইল, 
কত বিলাল, কত লালনা, কত নাহল, ক্ষণেক সরল, ক্ষণে নীরস, কত ভাবই 
আ(বর্তাব প্রাপ্ত হইল। কিছুতেই অভাব পুরিল ন|1 গুকূপ কুন্ুষে নয়ন 
ভূঙ্দ লাগিয়া -রছিল, বোধ হয় বেন আর ছাড়িবে না, সংসার 
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একেছারেই বিদ্বত ছায়াছে। কিন্ত ক্ষি ভাবিয়া আবাস পরিত্যাগ বন্ধিল। 
জলমার উপজ রসগোার ক্স গ্রাবাহ বছাঁৰ হইল) কত লাগর গ্রত্থ! 
জন্ধার্থনায় বোধ হইল, আর ছাঁড়িতে পারিবেন।, গুভাবেন্স হ্াযবহার কি নীরল, 
একেঘারেই উউপরসাৎ! বদি বুঝিলপাত্তি নাই, জবার দিলে কেন খশ্রীপর 
হর! গ্রহণ করে? আমায় মোহন মন্ত্রে ঘুত। ভাই দুঝি ভাবে “এবাদ পাইব।+ 
উবখ উ্রারাণে যেরণ অনুরাগ প্রকাশ করিল, ন্ুহান হয় সেই রঙগেই অভিয়াঁছে, 
কাজে কিন্ত কিছুই নয়, শাস্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃষ্ণার অপাধারণ 
চতৃদ্তাই একমাত্র মিদান। ঘে গোরকে শান্ত নাই, তাহাকে ফেন সুখসাধক 
হলিয়। বুয়া! হয়। ভূঙ্গাঁদেৰীর মুক্সীক্ানাইত কারপ। নীঘল ফরুতূহির মধ্যে 
সুনীল ডলের ছঘেষগ করিতে হে শিক্ষা গুরুর নিকট পিখিলাছি, শু কুপ্- 
কাননে যাছায় উপদেশমতে ফুল কলেক্স লোতে ললিলসিঞ্চন করিতে করিতে 
সে জল্গে কপোকা তল দান ফরাইতে অত্যাঁপ হৃরিয়াছি, ধাছার আদেশে 
অনিশ্চিত শান্তের জঙ়্ কতবাত কঠোর ভূমিতল বর্ষণ করিয়াছি, সেই তৃষা, 
লেই সংসার কুনুমের গ্রদ্থি স্বরূপ তৃফা, সেই পন্কে কুম্ব ম ভ্ঞানের উপদেইি তৃষ্চা 
আজকে ঘা তাই দেখাইয়া ভূলাটতেছে। গ্রমত্ত আমি অমনি ছুটির! গি! 
স্বাহাই বুক্ষে ল্লাখি, যখন অনল দ্বিগুণ জলিয়। উঠে, পাগল ছইয়। দূয়ে ফলিক 
দেই। গভীর নিশার নিদ্রার নির্মল কোলে শয়ৰ করিঘ! অনেকাংশে নিরুপদ্রব 
হস্তে পারছিলাম, এই মুখ সযুণ্ি বুঝি চিরস্থায়ী । সংসার কাননে দাবাগ্লি 
বুঝি আর আমান আক্রমণ করিতে পারিবেনা। এই শান্তিনীর়ে নিমজ্জনেই 
হুঝি নকল অশান্তির ক্বদান হইবে। কিন্তু জনের কথ্বা মনেই জছিল, গাছের 
গ্রহন ডালেই শুকাইল, কাঁগে কাণে কে আসিয়! কি কছিল, চষকিয় জাগলান 
বাহ! দেখিলাম সে দৃশ্তা বর্ণনাতীত। কবির ভাগ্তারে তত করন! নাই থে বর্ণে 
সে মূর্তি শোভিত। কত কি মধুরতামর় জিনিস দেখিগান্ি, ইহা কাছে 
মকলাই জঘন্ক! এ থে সুষমার নিভৃত বাসস্থান। কলরু$ের কোমল আলাপ 
প্রাগ ভূলাইল, উপদেশে অমন্গোঘোগ করে কার সাধ্য 1 বাধ্য হইয়া ধা বলে 
তাই করি! বল প্রকাশের ম্াবহাক নাই, স্ষেচ্ছাপট সব করি। অনুর 
বলিয়! স্বীকার ফরিলে কৃতার্ধ হই, আনুগ্রহই চাই আগ্রহ আঁর লাগেনা যেন 
লঞ্চিত মত্ত জিনিষই মহাজোমারে ধুইয়। গিগাকে। কাজেই লগ্বল শণ্ত ভাবে 
যা দেখায় ভাই লই, যাকরে তাই সই। পিঙ্গাচীর পৈশাচ প্রন্বতি মাকে 
ত্রীডা! পুগ্তলিতে পরিণত করিয়াছে রাঞ্ষলী হাদয়ে সকল রক শুঘিয়। থাইল, 
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ভুদয়াসনে চা দু দাজিয়। বসল, তবু সাধ পুরেন!। আমাকে বানর নাচাইন। 
এজ খল করিল হালিতেছে। আঙোছে ফেল গপির! বাইড়েছে, উৎসবের উৎপ 
মেন খুলি! পিয়াছে, স্বেচ্ছাচারের গুরপুর তুচ্কান্ন বহিয়! যাইতেছে, জার আমি 
ক্রদদনের রোলে আকাশ ক।পাইতেছি, শাস্তি পিপানার ঘনবরত ধাবিত হুই- 
তেছি। কিন্ত এ তৃষ্চ!র কুটিল কটাক্ষেও স্ুধাঢালে কাজেই যা দেখার, 
তাহাকে ই শান্তি প্রদ রলিয়। মনে কৰি। 

জাল! সহ্িতে লহিতে ছঃখভার বহিতে বহিতে, প্রাণের কথ! কহিতে 
কছিতে,কুহকীনীর কাছে রছিতে রহিতে,কি ঘেন এক অভূতপূর্ব ভাবে উপনীত 
হইয়াছি। তমাল ডালে কেকিলের কলকাকলীও কাণে লাগেন!, বরং 
প্রাণে যেন বিরক্কিবাণ বিদ্ধ করিয়। দেয়। মধুকরের মধুছাসের মধুর বধধার 
মন মজাইতে পারেনা, আমার কর্তব্য আমি তাতে তুপ্ন!। পুগুশোকাতুর! 
রলীয় আর্তন্বর়েও হৃদয় গক্লা, বালকের নধর আঅধরে মধুহ কাসিতেও ব্মাপন 
ছান্ত] ছইন1, আমার কাজে আমি অবিরত বাই, কাহারও দিকে চাইন|, কেবল 
তৃষ্ক। যাহ! দেখায়, তাহার দিকেই বিন ওয়ে নজর করি। একের আভাগেই 
নকল শুর্ভ। বা বুঝিলাম শাস্তির অভাধেই এসংদর এত ্দাকুল! চান্জি- 
দিকে অভাবের বিভীবষণ মুর্তি সামার গ্রাস করিতে বদল ব্যাদান করিয়! অগ্রলর 
হটতেছে, তাই এ চিরন্তর পলারন | অভাব! তোমার এই অসাধারণ প্রতাঁব 
দর্শন করিয়া কি বেদান্বিৎ তোমাকে খন রূপ বর্পন। করিয়াছেন? বোধ হর 
«দারুণ দৃষ্ট লোকলোচনে সহিবেন। বলাই তোষার এ সংহারকমূর্তির কথ! 
লুকাইয়। তোমাকে ভাবরূপে বল! হইয়।ছে। অনন্ত কাল আমি শান্তর ঝন্ত 
লালাঘিত, তূ'ম অনুনরণ করিতেহ, কিন্ত তাই বলিয়া আদল ভুলব? কখনই 
নয় | যেমন বাইতেছি, তেমনিই যাইব | আমার পাওয়! চাই, তাই লইয়া কথ।। 

আর তোমার শঙ্কায় শঙ্কিত নাই। এ তৃদ্ধাপিশ1১ীর প্রলোভন ঝকুছাসার 
নয্সন আর অন্ধ নদ! মোঁনিদ্রা যেন অপস্থত হইতে চলিয়াছে, ঘুমের ঘোর 
আছে, কিন্তু তাহাতে বিভোর নহি তোর সম্মুখে আলিঘাছে। তরুণ জরুণের 
মুছ ক্িরূণে দশ দিক্‌ প্রকাশিত, আালোক পাইয়! জীবপ্গৎ পুলকিত, তৃষার 
অত্যাচারে সংদার পচিভ্রমণে কত ব কদর্থনা ভোগ করিয়াছে, তা! একে- 
বাঝেই বিশ্বৃত, পুরাতন অবন্থা-_-যাহ! ছরদৃষ্টের দুরন্ত তাড়নে আবৃত হইয়াছিল, 
গেই সনাতন ভাৰ আবার আসিয়াছে দেখিয়' চমকিত, আন্তরে শাস্তপুবের যাত্রী 
দর্শনে, গন্তব্যস্থনের নিকটে পৌছ! বুঝিতে পারির! আনন্দিত, ভৃষ্ণার নরসবদনে 
বিষাদ কাণিনা দর্শনে চিন্তত, কিন্ত এখনও উৎকঠার অনিবৃত্তিতে পরিতৃপ্ত ! 
তৃষ্ধাপাশক্ছিন্ন করিতে না পারিলে যে সে অবিন!শি তৃণ্ডিলাভের উপায় নাই! 
পিশাচীর সহবাঁদে যে কলুধিত হইতে হইয়াছে, তাহার সেই কলঙ্কপত্ক ঘার্জনে 
উঠাইকা দিলাম বটে কিন্তু কারপ যে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই! নেশা 
ছুটিয়াছে বটে, মাদক ত নঙ্গেই আছে, আবার আমার কখন কি সর্বনাশ ঘটে, 
কেমন করিয়া বলিব! বাঁক দুরে ফলিয়। চলিয়। যাক! আঃ বিপদ এবে 
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আমার পশ্চাৎ অনথপয়ণ করে! বুঝিগবাছি পৈশাচ প্রবৃত্তি পরিতৃক্তি হয় নাই । 
চাই না বলিলেও বাক্স না, তিরন্ব।য়েও পুরস্কার বলিয়া মনে করে, পদাতাত্ঠ ও 
প্রো সম্বোধন” ভাবে, বিয়ক্তিউ্ঞাপক নয়ননিক্ষেণ ও সপ্রেমকটাক্ষ বলিক্না 
আনন্দিত হয় সম্মোহ্ছনের শেষ উপকরপত এই | হৃদয় সহিষুঃ হইয়াছে, এখন 
এ অন্দরে নিজের “কদর বাড়ি।” ভাবেন । মনে কয়ে--এউৎপাত অতিক্রম 
করিতেই আমার চিরশাস্তি সকল অন্ধের অবসান । এতদিন ষে প্রস্থমকে 
সুরভি বলিয়! ভাবিতাম, ধে গন্ধে অন্ধ হইর! কাঁচকাঞ্চনের বিনিময়ও লহিতাঁম, 
যেরূপের ফণাদে পড়িয়া উন্মক্ত নরকের ত্বারকেও নন্দন কাননের চারু.তারণ 
মনে করিতাম, এখন দেখি তাহা পুতিগন্ধময়, সে গন্ধ দ্বৃণিত, মেরূপ কুরুচির 
কদর্য) আলয়। (ষ বহুবিক্ষেপকে মৃণালবল্লী সঞ্চালন জ্ঞান কফরিতাম, এক্ষণে 
দেখিতে পাই তাছাকে হিষলতার আন্দোলন বলাই যুক্তি যুক্ত। এতকাল 
ভূঙ্ঙ্গিনীর বিষাক্তদংশনে মর্্দ স্থল জরজর হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিবলা 
উপেক্ষাও অনুচিত । সত্বরে চতুরগার ছথ্র পরিণম ভোগ করিয়া পাপীয়সীর 
প্রাণ ওষ্টাগত হইতেছিল, এই অমুলা ধন থাকিতেও দীন দরিদ্র ছিলেম ! 
ওঃ! আমি কিমুঢ। গৃঁড়তন্ত্র জানিয়ও ভুলিয়াছিলাম ! ঘুমের আবেশ আর 
নয়নে নাই। মন বলীয়ান, প্রাণ পরিতৃপ্ত পায়, নিরাশার আমোদ বড়ই ভাল 
লাগিয়াছে! 

অকন্মাৎ বহ্ির উজ্দ্রলশিখ। নয়ন পথ অন্ধুত করিল কেন? পাপিনি! 
এই কি তোমার মনোহর মূর্তির পরিণাম? প্রলয়! কিসের প্রলয় ? আমার 
যাহ! আছে, তাহ! ষে অক্ষর ভাগারের অবিকৃত ধন, তাহার বিনাশ ষেহাসির 
সমাচার। আগুণ যাহা পৌড়াইতে পারে, তাঙার আর গুপকি? বজ্ঞাধাতে 
যার উন্নত চূড়া শত খণ্ডে বিভক্ত হর, তাহার আবার কাঠিন্ত কি? যাহ। 
স্গল সংযোগে অর্দ্র হয়, তাহাকে শুফ বলায় জাভকি? এগঞ্সিন্ষিপোড়েনা 
নড়ে না গলে ন চলে না, যেমন তেমনি । তবে আমার ভক্ন কি? কুহকিনি! 
এই লে ভয়ানক মুর্তি, এই ত তোমার শেষ। যেরাঙ্গাচখে জগৎ ক।পির'ছে 
তাহার ত চরম ভাব এই? তৃষ্ণা! এই তশেষ আকার। তৃণ রাশি দ্ধ 
করিয়া আপন! আপন নিবিয়া যাঁও। আঁধি শান্তি জলে জলস্ত মর্পস্তল ধৌত 
করিয়া সকল জালা জু-াইব। ডাইন্‌ তাড়ান *্রক্ষাঁকব৮* বাঃ কঠছার করিয়া 
রাখিয়াও ভূলিয়1 গিয়াছিলাম। তাহ! পাইয়াছি। এখন ০তাঁমার উম বিদায়। 
& দেখ অদূরে শাস্তি সয়োবর। অন্ন কমলকুল। অমর ময়াপদল কুন 
ছলে অযোঘ সতা গাথ। গাহিতেছে দ্দর্বং খবিদং বন্ধ এই "পাইলেই তৃপ্তি 
দিলিল। জগৎ! এ গুন নির্দোষ আকাশবাণী। রপে'বৈস রসং হেবা 
লন্কানন্দী তবতি।” 


জ্ফেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ 
২১ শব্ধ সদা 


চরিত-ন্রধ৷ 


ভ্রীমৎ রাধারমণচরপদাস বাবাজী মহাশয়ের জীবন-চন্পিত | 
ভীধা্ নবন্বীপ, ্ভ্রীরাধাঁরমণবাগ” হইতে 


শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত ।' 
আদর্শ পিদ্ধ মহাত্মাদিগের চরিত্রাঈশীলন ধর্ব-প্রাণ ব্যক্তিমাত্জেরই কর্তবা। 
ইহাতে উপাসনাতত্ব অতিসরল ভাবার বর্ণিত হইয়াছে । কিরূপে ভক্তজীবন 
গঠিত হয় ব! ধন্দ্রপথে অগ্রসর হওয়া যায়, চরিত সুধা তাহাই বিশেষ- 
ভাবে ব্ক্ত হইয়াছে। মুল্য-_ মখণ্ড ১০) ২য় খও ১) ৩য় খণ্ড ১7 
হর্থ খণ্ড ১৯7) ৫ম খণ্ড ১৭7 পাঁচ খণ্ড একতে ৬০; ক খণ্ডে সম্পূর্ণ (বনতুস্থ) 
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ্ 
শ্ীবিহারীদাস বাবাজী, “শ্রীরাধারমণবাগ” পোষ্ট নবদ্বীপ, নদীয়া । 
প্রীংলাইচাদ আয, সৌখীন ভাগার, ৪২1১ নং গ্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা 
তিঃ পিতে লইতে হইলে নবস্বীপের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন,। 


ভর্তিতে বিজ্ঞাপন দিবার সাধারণ হার 
ভক্তির কারের হয় ওয় পৃষ্ঠা প্রতিবারে ৩২. 
».. হর্থ পৃঠ। ৪. 
কতার বাতীত বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠ। , ২ 
অন্ধপৃষ্ঠা ১২. 
দিক পরষ্ঠ ্ ৪ 


বিশেষ বিবরণ নিষ্ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। 
ঠিকানা ম্যানেজার, “ভক্তি” 
ঝোড়হাট *ভক্তি-নিকে তন" 
পোঃ আন্দুল-সৌড়ী, কেল। হাওড় 
নুতন উপভাস! করাইয়া আপিল | 
*“ভারতবর্ধ* সম্পাদক প্রবীণ ওউপন্াপিক 
বাক্স শ্রীুক্ত জলম্বপ্প সেন বাহাছল্প প্রলীত 


মোধার বান। 


লম্পুর্ণ ন্যুঙ্তলল উপন্যাষ্ন 
পৃশুকের পরিচয় নিশ্রয্োজন বগ্ী কালীতভে তকতক্ষে ছাপা, 
দৃপ্ত বাধাই, উপহারের শ্রেষ্ঠ পুস্তক 


মুল্য ১/* দেড় টাক। | 
প্রাপ্তিস্থান ম্যানেজার ন্ধাঁনলী প্রেস” ১৪এ রাখত বসুর লেন, কলিক্ষ1ও1 


তিিল্র-ন্নিল্ঙ্ান্ললী 

১, ঝিি ধর্ম-দন্ব ধীর মামিক পৰ্িিক1। প্রতি বাংল। মাসের প্রথষে স্বখ। 
নিক্নমে, ভর্বাশ হয়| ১৩২৯ সালোর ভাদ্র মাল হইতে ভক্তির হ১শ বর্ষ আস্ত 
হইয়াছে, ১৩$* সালের শ্রাবণ মাসে বর্ধ শেষ হুইকে। বৎসংরর যে কোন 
সময়ই গ্রাহক হউন ন! কেন, গ্রথম হইতেই পত্রিক1 পাইবেন। 

২। ভঙ্ভির বার্ষিক মুল্য অগ্ঠিম ডাঁকনাপুলসহ সর্বত্র ১/* দেড় টাকা, প্রতি 
খণ্ড ৬* তিল আনা । ভিঃ পিতে ১1১৭ এক টাক! এগার আনা মাজজ। ২১শ, 
বর্ষের গ্রাতকগণ ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ ও ২*শ বর্ষের পন্রিকা 

প্রতি বর্ষ ডাঁকমাগুলসচ ১১৯/* এক টাঁকা ভিন আনার পাটবেন। 

৩। তক্তিতে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় লা। ভক্তির উপযোগী 
ধর্শ-ভাবমুলক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতমগ্জলীর আদেশান্থুসারে 
( প্রশ্লোন্গন হইলে পরিবন্তিত হুইর1) প্রকাশ হয় । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রবন্ধ 
গ্রকাল্লের অস্থা কেহ অধুয়োধ করিবেন না । কমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের 
সমগ্র পাঙুলিপি হুন্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরস্ত হুয়। 

৪1 প্রবন্ধ ফেরৎ দিধার নিয়ম নাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রি দিবেন। 

৫) কোনও বিষয়ের উত্তর পাইতে হুইল্জে রিপ্লাইকার্ড বা টাঁকট পাঠাইতে 
হর। পুরাতন গ্রাহকগণের "প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থাক? গ্রয়োজন। 
নম্বপ্নবিহ্থীন পঞত্জে কোনও কার্য হয় না। নুতন গ্রাহক প্নুতন”গ এই কথাটা 
লিখিবেন এবং আপনাপন ঠিকান। ম্পঃ করিয়া লিথিবেন। 

৭) ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ বথাসময়ে খ্সামার্দগকে লা জানাইলে 
পর্জিক! ন! পাইবার জন্থ আমর দায়ী নছে। কোন মাসের পন্থিক না পাইলে 
ভাঁহার পর মাল পাওয়া মাত্র জানাইলে বিনামুল্যে দেওয়া হয়, নতুব! পৃথক মূল্য 
( প্রতি খণ্ড ৬* তিন আনা ) দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 

৮1 (িডিপজ, টাঞাকড়ি, প্রবন্ধ এবং 'বানময় ও সমালোচনা পুস্তক, 
গব্রিকদি সমস্তই লিয়লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হু 


ঠিকানা” 


শ্রাদীনেশচন্্ ভট্টাচাধ্য গীতরত্ব 
ঝৌড়হাট “ভক্কি-নিকেতন" 


পোঃ--বআন্দুল-মৌড়ী, হাওড়! । 





পৃটলিককাতি] ১৪৬ ছাযভূষ্থ বছর লেন “হানসী এস” হইতে প্রকাশক কর্তৃক বুত্রিত। 


